০০ 


জাজ্নাক্ডন্স-ল্সজ্হস্ন্য 


তিতা ৬ উপরই ও তা িস্পিপীশ 


দ্রীআশুতোধ দেব, এম. এ. প্রণীত । 


কলিকাতা, 
হ্ামঘোরনাগ দত কর্ঠক, 
১৮1১ ন' নামাপুকুর চলেন, পিওদকফিকাল পাবলিসি' সোসাইটা ূ 
হইতে প্রকাশিত। 


৯৩১০: 


কলিকাতা । 


১৯ নং, গ্রে ইট, 'বিশ্বভাওার' প্রেসে, আযোগেজনাথ ম 
দ্বারা মুদ্রত। 


২০ সনর্স-গভ্জ্র। 


 শটপসিলা পা পাশপাশি এ 


পরম-পুজনীয় 
শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ ঘোঘ, পক, আর্‌, এম, এল, 
বারিষ্টার-এটুল, 
মহাশয় ভীচরণেু । 
পিতঃ। 


আজ দশবংসর যাবুং 'মাপনার পরলে উপবিই হইয়া, 
ধর্ম ও দর্শনের যে সকল গার উপদেশ পাভ করিয়াছি, তাঙার 
কিরদংশ এই পুস্তকে সন্লিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
আপনার শ্সেহের প্রতিদান করিতে এ হঠভাগ্য শিভান্ত অঙ্ষম ! 
্চ কৃতগ্গভাপ্রকাশের মবলর পাহম়া, আপনার পশিব্র মানের 
সহিত এই প্রশ্থক জড়িত করিয়া পণ্ত হহঠলান এন মথে চিত উক্চিং 


সহকারে ইহ! আপনার হচরণকমালে অর্পণ করান ভাঠি। 


পুশ্পপোলপুণমা, 7 হাচর্খালনত 
8ঠ1 দন্ত, ১০১২ সাপ।॥ হীআশুভোন দেব । 
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এই পুস্তকের 'অধিকাংশ বিষয় বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে 'সাছিত্য-সংহিত।', 
'নবযভারত', 'পন্থা+, প্রতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সোহি তা-মভার” এবং 'বঙ্গীয় খিয়োজফিকাল্‌ সোসাইটার' অধিবেশন সমূহেও 
ই পুস্তকের কতক কতক অংশ পঠিত হইয়াছিল। উল্ত দুইটা সভার 
সভাগণের উৎসাহে এবং বন্ধুবগের অন্থরোধে পু প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ 
সুফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। 

কম্মবাদ ও জন্মাস্তরবাদ, হিন্দুধশ্মের দ্ুইটী মুল তন্ব। বুগ্গদেবের 'ধশ্মাচক্র”ও 
পম্্বাদ ও জন্মান্তরবাদের উপর স্থাপিত। ঈশরের অন্তিহে বিশ্বাসই 
হিন্দুধর্শের ভিত্তি । কিন্ত বৌদ্ধধন্ম এ সম্বন্ধে নীরব! বৌদ্ধেরা বলেন যে 
দুকবল হকম্মের দ্বারা কুকম্মের ফল ক্ষয় হইয়। থাকে, সুতরাং পুনজন্মের এবং 
উজ্ঞনত ছঃখের' নব্বাণ' ঠয়। কিন্তু ঠিন্দুরা বলেন যে কর্মাফলনিবন্ধন জন্মাস্তর 
ও দুঃখলাভ ঘটরা থাকে বরে, বিম্ক উ॥ভগবানের অনুগ্রহ হইলে মুক্তিলাভ 
হইয়া থাকে | যাহা হউক মানব জার এক তভীয়ৎশেরও অধিক বাক্তি 
বাদ ও জন্মাস্তরবাদে বিশ্বান করিয়া থাকেন। কন্মণাদ ও জন্মান্তরবাদের 
বাশ লওয়া ভিন্ন জীবনসমন্তার মীমাংসা করিবার অন্য উপায় নাই। 

বিষঃ দুইটা জটিল) সেইঞ্জনা বিশিন্ন ভিন্ছি হছে মাসি ইহাদের আলো- 
চন! করিয়াছি । প্রাচা ও পাশ্চাঠা দশন, বিজ্ঞান এব চো ঠষের 
সাহায্যে প্রতিপাদা বিষয় বিশদ করতে চে করিয়াছি । এম মন্থন্ধে 
প্তদুন কুতভকযা ভহয়াছি, হাই] সপপরনয় পাঠকবগ বিবেচন। করিবেন | 

এই পুণ্থকের প্রণয়ণনদ্বদ্গে আমি পুর্বাপন্ী গস্থকারধের নিকট বিশেষ বূপে 
কণা | 'প্রাচাদশন ও মগ্যাত্য শান হ5/5 হত ১1711101011, 1)17১:157%, 


১101116:136১7111, 16761196116, ৯1101041 প্রকরতি পাণ্তাতা মনা গণের 
ুক্তকারি ভহতে এব 117605620071691136516551112071, 11575600005, 
$71001, [শান প্রতি ভতপাঞ্ি মাসিক পঞ্জিকা হতে আমি বিশেষ 
হাযা পাইয়াছি। যে সকল গ্রন্থকার এব প্রবঙ্গকপিদের নিকট আমি গণী, 
ঠাহাদের নিকট বিশেষকূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । হতি। 


৮5 নং, রাজা নরকের 
কপিকান:, এশা দেব । 
৪ঠ: টুজ ৪, ১৩০২ সাল 


প্রস্তাব 


প্রথম প্রস্তাব 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 
তৃতীয় প্রস্তাব 
চতুর্থ প্রস্তাব 
পঞ্চম প্রস্তাব 
ষষ্ঠ প্রস্তাব 
সপ্তম প্রস্তাব 
অষ্টম প্রস্তাব 
নবম প্রস্তাব 
দশম প্রস্তাব 


একাদশ প্রস্তাব 
দ্বাদশ প্রস্তাব 


বিষয় 


কর্মের উপাদান 

কর্মের উপাদান 

ব্যক্তিগত কর্ম 
কম্দদ ও কৃত্যা (11)00151)6-1701778) ১১, 
কর্মমরহস্য 


-**. দৈব ও পুরুষকার 


আদৃষ্টের খণ্ডন 

কর্ম ও জ্যোতিষ 
কর্্মত্যাগ- কশ্মযোগ *. 
সার সত্যের আলোচন৷! 


--92)%0১০-- 


জন্মাস্তর-রহস্যা | 


পাশ্চাত্যমতের সমালোচন। 
গ্রাচ্যমতের সমালোচনা 
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প্রথম প্রস্তাব । 


কণ্মের,সাধারণ অর্থ হইন্ডেছে কার্থ্য ব! ক্রি) কিন্তু হারের কশুকটা' 
অতীতে বর্তমান থাকে, কতকটা 'অধুনা “বর্ন রহিয়াছে এবং কতকট! 
. ভবিষ্ততে ঝুর্তমণন খাকিবে, এই জন্ত কর্দফলঅর্থে কার্য্যকারণের শুঙ্ধলরূপ 
নিয়মে /বুবাইক। ধাকে। সুতরাং, আমন যাজাফে কর্খের ফল 
বলিস ». তাহা কর্ম হইসে প্রথক নহে, কর্মেই একটা অংশমান্র। 
যুদ্ধে উন্লুত্তপ্রধর কোন সৈনিক পুরুষ, শরারে আঘাত পাইলে যেমন যৃদ্ধ- 
সময়ে 6কান হিশেষ বেন! অনুভব করে না, বিদ্ধ যখন নিশ্চিন্ত মলে 
অবৃদ্বান্/করে, তুগন মে শরীরের আঘাত জন্ত কষ্ট অন্থৃতষ করিতে থাকে, সেই 
কিয় কোন ব্যক্তি পাপ করিম! সপ্ত; কষ্ট না পাইলে ও, পরে কষ্ট অন্তুতখ করিয়া 
অগ্ধি হইতে উত্তাপ যেমন পৃথক নহে, সেইরূপ আধাত হইন্কে 
থক্‌ নহে, উত্তাথ ৰ৷ আঘাত ফলরপে গ্রতীমমান হইয়া থাকে মাঝ । 
ঝন্ত বল। হইয়! থাকে যে, প্রত্যেক বিষয় অতীত এবং তবিষ্কাতের সহিত 
্ববিশি এবং প্রত্যেক কণ্ম কাধ্যকারণশৃঙ্খলের অন্তর্গত। ' জুঙরযং 
তাক কারোরই কার আছে,--এই সাষান তথ্যের উপর কণাবাদের 
সী স্থাপিত রহিম়াছে,--কতক গুলি সহকারিশক্ষির সমবাঞ্জকে (555114771) 
প (০০৯) বঙ্গে এবং কতকগুলি কর্দের '(150৮105) সমষ্টিকে ফল 
(116০0 বধ্ে+ এই লকল-কাধ্য ও কারণ একট প্রকারের এব" ধে নিয়মের 


স্ব: 


কর্মাহডল । 


পারা এ সকণ কাণ্য ৪ কারণ দিক্ন্ত হইতেছে, আমরা বত দূর অবগত 
মাছি, সেই নিরন নিত্য অর্থাৎ পরিবর্তনপৃন্ঠ। পার্থিব জগতে আমরা 
খাঠ|কে বিজ্ঞান (১41০৫) বণি, সেইংবিজ্ঞানও পুর্বোক্ত ভিত্তির উপর অব- 
ডিও) কারণ, নিরমসকণ অপরিবর্তনীয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামকল 
একই লতাকে পঞ্গা করিয়া থাকে। নির্বদকণ অপরিবর্তণীয় হওয়াতে কোন্‌ 
ৈচ্ঞ(নিক পরীক্ষার কিন্প ফুল হইবে, তাই, পূর্বেই নিশ্চিত করিয়া বলিতে 
পারা থা্ন। স্ুতরাঃ বিজ্ঞানও কাধ্যকারণশৃঙ্খপের অন্তর্গত। যখন আমরা এই 
কার্য্যকারণর শৃ্খপটিকে অনুসরণ করিয়া, অপাথিধ হুক্ম জগঠে উপস্থিত হই, 
তখন কর্ধুবাদ বা ক্মের নিমের অন্তিহ দেখিতে গছ এবং তখন বুঝিতে 
পারি ঘে, কার্্যকারণের একই নিয়ম পার্থিব ও অপার্থিং' রাজত্বাক সংযুক্ত 
করিয়া রাধিয়াছে। আমরা তখন নিঃসঙ্কোচ চিত্তে হালিতে পারি যে, 
বিজ্ঞ।নের রাজত্ব সর্বাত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। 

মন আমর! কোন একটা সার্গীন্ত ঘটনার কারণ (০70১1) অনুসন্ধীন 
করিতে যাই, তখন একটী সামান্য ষ্কারণের পরিবর্তে আমরা কতকগুলি 
জটিল কারণ দেগিতে পাই) ইহার! কলে মিলিত ১ইয়। & একনী। ফল 
(৫86৫0 অর্থাৎ পৃর্দোক্ত ঘটনাটিকে উংপপ্ন করিয়া থাকে। কা নর এই 
সকল বিভিনন উপাদানকে দাশনিকেরা গ্রতাক্ষ, পরোক্ষ, নিমিত্ত, 1 বিয়ামক। 
গ্ড়তি কারণ বলিয়া আখ প্রদান করিয়াছেন। কোন একটী কর্দুকে 
পূর্বোক্ত বিভিন প্রকার উপাদানে বা কারণে বিশ্লেষণ করা ক্সাধ 
নহে, কিন্তু এই মকল বিভিনন উপাদানকে বা কারণকে স 
(১)1161)05) করিয়া পুনগঠিত কন্মে পরিণত করিয়া . হদয়লম : 
আমাদের পক্ষে অমাধা। আমরা একটি কর্শকে নান। প্রর 
কারণে নিশ্লিষ্ট করিতে পারি, কিন্তু নান! প্রকার কারণকে সু 
করিলে কিরূপ কার্যো পরিণত 'হইবে, তাহা]! বলিতি পারি না টা 
কাধাটি বিডিপ্ন উপাদানে গঠিত, আমরা সেই কার্ধ্যটির ফেল একধি 
উপাদান এহণ কর এবং 'অপরগু/ণি ত্যাগ করিয়া থাকি এবং খ্ উপাদ5] 
পৃর্োক কার্ধাটির যেন একটিমাত্র পূর্ণ কারণ,-এইরপ ভাবিয়া থা 
বতিদ্ন উপাদানমমূহত্কে মকলে গ্রহণ করে না বলিয়া, আমর! আমা 


কম্মকল। . ৩ 


মনে শপ শত চা সাপ 


চড়প্চিকে বিবাদ, বিসংবাদ এবং বিপরীত মত সকল দেখিতে পাই। এক্ষণে 
আমরা বদি কর্মবাদ বুঝিতে যাই, তাহা হইলে কল্মসমূহের বিভিন্ন উপাদাঁন- 
মন্ব্ধে আলোচন। করিতে হইবে। এই উপাদানসকল মোটামুটি হিসাধে 
তিনটি,_-ইঞারা বিশ্বের তিনটি নৈসগিক প্রভাব (1)1001)06) মাত্র, প্রতোকে 
স্ব স্ব নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। ইহারা একত্র হুইয়| যদিও সব্বক্র কাধ্য 
কৰিতেছে, কিন্ত আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের নিমিত্ত, ইহাদিগকে পৃথক্‌ 
পৃণক্‌ ভাবে আলোচনা করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। -- 
এই তিনটি প্রভাবের প্রথমটি সাক্ষাতৎসগ্থদ্ধে প্রকৃতির 'অন্ধঃ শক্তি 
সমূহ (১1107 0010095) হইতে আসিয়া থাকে । এই শক্তির প্রভাব না মানিয়া 
চপিলে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিতে হয । দ্বিতীয় গ্রভাবটি স্বতঃ 
ক্রিয়মাণাশক্তি ( 51901601100805 700৬1 )') ইহা অসংখ্য স্বাধীন 
কেন্দ্রদমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিশ্বের চতুর্দিকে কার্ধ্য করিতেছে ). এই 
প্রভাবই প্রত্যেক পরমাণুকে এক একটি জীবনে (00171061410) পরিবপ্তিত 
করিয়াছে এনং প্রত্যেককে বিশিষ্ট প্রকারের বৃত্তি ও বিশিষ্ট প্রকারের মুদ্ি- 
মান্‌ করিয়া সথষ্টি করিয়াছে । জীবন্ত বস্ধর স্বেক্চাপূর্বক কার্ধযকে তৃতীয় প্রভাব 
বলে, _প্রতোকে প্রত্যেকের উপকার বৰা সুখের জন্ত কার্ধা করিতেছে । 
গখন মআামরা ভাবিয়া পাকি নে, আমরা (কোন 'নিগুঢ় ঈগনতাব ধারা ঢাণিত 
কইতেছি, তথন প্রথম গ্রভাঝকে আমরা ভাগা (0081007)5) বা অনু (85০) 
বলির] পাকি । দ্বিভার প্রহাবের উপর কুষ্টির আধুনিক বাখাাা, অথাং 
ক্রমবিকাশের (১৮০[0৮1) ভিন্তি স্ঞাপিত রহিরাছে । আদশরাপে এবং 
বিস্কৃতভাবে গ্রহণ করিলে তীয় প্রভাবকে পাশ্চাতা ধন্মসকলের ভিন্ডি- 
স্ব্ধপ বলা যাইতে পারে। প্রথন প্রভাবের দন্ত আমরা মামা 8৭ 
বনের অসংস্কৃত (২৪৬) উপাদানসকল পাইয়াছি । এই সকল অসংস্ক* 
পাদান আমাদের. বাবঙ্কারোপযোগী হইবে বলিয়া, দ্বিতীর প্রভাব 
মামাদিগকে কার্ধয কনিবার যন্ত্রাদি এন ভুবিধা প্রদান . করিয়াছে, এবং 
হাতে আমরা উহ্াপিগকে বানছার করিতে পাবি, সেই জন্ত তৃতার প্রভাব 
ঝামাদিগকে বাসন এবং বুদ্দিবৃত্তি প্রদান করিয়াছে। 
€ শ্রীনষ্ভাগখতাদি শাস্ত্রে পরমপুপাসের তিন প্রকার বিশাবের ( 45 51)501*) 


নর কর্মফল 


চি ০০১১১১১১১১১ ১১১১ 


কণা উল্লিখিত হইয়াছে । এই তিন বিভাব অনুসারে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় 
ও ভূতীয় পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । অশরীরী গ্রথম পুরুষ তন্বসমূহের 
আত্ম! । স্ৃষ্টি-রচনা! হইবে না বলিয়! ঈখরের এই উপারধিগ্রহণ। এই সকল 
তত্ব আমাদের জীবনের মসস্কৃত (৬) উপাদানমান্্ । আমরা যাহাকে প্রথম 
গ্রাভাব বলিয়াছি, তাহ! এই প্রথম পুরুষেরই প্রভাব (7)0001001 তত্বলকল 
উদ্ভূত হইল বটে,কিল্ত তাহাতে জীবসংস্যান ভষ্টাকে না বলিয়,পুরুষ অন্ত বিভাক 
পারণ করিম খ্বিত্তীয় পুকষরূপে গ্রকাশ পাইলেন তিনি তখন বিভিন্ন দেহ 
2 বিভিন্ন লোক রচনা করিতে সমর্থ হন। এন ছ্থিতীয় পুরুষ হইতে জামর 
দিতীয় 'প্রভান (71007০0) পাইয়া থাকি। ইহার ফলে পূর্বোক্ত অসংস্কত 
উপাদান সকলকে বাবহারে মনিবার জন্য, আমর! কার্য করিবার ইন্জরিক়াদিরপ 
স্বাদ এবং স্থাবধ! পাইয়াছি। তৃত্তীক্থ বিভাব জন্রসারে পুরুষ, গ্রতি জীবের 
জাত্য। ও ঈশ্বর। তিনি সকল ভূতের অভস্থ হইয়া) সকল ভূতকে যন্ত্রে 
ঠায় চালাইতেছেন। আমরা এই তৃতীয় পুরুষ হইতে পূর্বোক্ত তৃতীয় প্রভাব 
পাইয়াছি। ইছার ফলে আমর বাসন? ও বুদ্ধি পাইয়্াছি। 

আমরা এক্ণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, এই তিনটি প্রভাব যথোপযুক্ত 
জালোচিত না হইলে, বলঙ্মাবাদ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিন না, সুতরাং কর্ম 
ফলসন্বদ্ধে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণ ৪ ভ্রমপূর্ণ হইবে । আমরা সাধারণতঃ 
তিন শ্রেশীর লোক দেখিতে পাই, ইহারা পতোকে গ্রণম, দ্দিতীয় অথবা তৃভীয় 
গ্রভাবের একটিসাব্র গভাণরকে নিদ্দেশক চিত্র (017111001510116 17715) বলিয়া 
গ্রহণ কবে এবং কেবল মাত্র এক প্রকার গভাবকে জীবনবাপারের 
ভিত্তি বলিয়া অবগত হইয়া গাকে। কেবণ মাত্র ইন্্রিয়বৃত্তির সাক্ষা দ্বার) 
অর্থাৎ গ্রতাক্গ জানের দ্বারা যাহার! সামান্য হইতে বিশেম অন্গমাণ প্রণালী 
মনূদারে (100000561%) তর্ক করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রথমশ্রেণীতৃ্ক 
করিতে পার! যায়। ইহারা মগ্ুষ্যের শক্তি অপেক্ষা শতগুণ অধিক 'আর 
একটি শক্তিকে অনুতব করিয়া থাঁকে এব: এই বিশে ষে একটি অভিপ্রায় 
ধা সংকল্প (1)001৯6) বর্তমান রহিয়াছে এবং দেই সংকল্পের বিরুদ্ধে 
মমুধ) যে কিছুই করিতে পারে না, এইরূপ অগ্ুতব করিয়া তাহারা “অদৃষ্টবাদী? 
(19171150) ছইম। পাড়ে: তাহারা এইনপ বিশ্বাম করে দে, সুদ বিষয় 


কষ্মফল। ৫ 


স্টপ পল 


পো পরত পপি শপ পপ সপ শত 5 সস জর এপ 


কোন ছুঞ্জের শক্কির দ্বারা চালিত হইতেছে এবং ঈশ্বর বলিয়। যদি কেহ 
পাকেন, তিনি অসীমক্ষ মতাময়, অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ভিন্ন আর কিছুই 
নছেন, তাহাকে কেবল ভয় ও সন্মান করিয়! চলিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোকদিগকে ক্রদবিকাশবাদী বলা যাইতে পারে, তাহারা জীবস্ত বস্তুর 
স্বতঃ-ক্রিয়মাণ শক্তির (3001 076005 800৮19 ) উপর তাহাদের 
দশনের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া থাকে; তাহারা বলে ঘে, এই 
সকল জীবন্ত বস্ত আক্রমণ ও সংঘর্ষণের ফলে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া 
গাকে। ক্রমবিকাশবাদীদের মতে ঈশ্বরের কোন সংকল্প বা পরিণামদৃষ্টির 
(1)16৬1১107) প্রয়োজন নাই; তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে বটে, কিন্তু এই 
প্রকার বলিয়৷ থাকে যে, ঈশ্বর হস্তের নিকট যে নকল উপকরণ পাইয়। 
গাকেন, সেই সকল উপকরণক কি প্রকারে বুদ্ধিপূর্বক বাবহার করিবেন, 
কেবল মাত্র সেই জন্ত তিনি নিযুক্ত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোকদ্িগকে 
'পন্ম প্রাণ? (10112101505) বলা হইয়া থাকে । অআনৃষ্টবাদীদের ভান তাহারা ও 
এই পৃথিবীতে যে কোন আকম্মিক দৈব-সংঘটন (80010011) আছে, এইবপ 
মানে না) কিন্তু জদষ্টবাদীদের মত ঈশ্বরসন্বদ্ধে' ভাহার] বিশেষ হইত 
সামান্তানুমান অগ্ুসারে (11708011501) বিচার করে না) তাঠার! মানান্ত 
হইতে বিশেষ-অগুমান প্রণালী অনলগন করিয়া (00018001521) থাকে এবং বলে 
যে, ভগবান্‌ দয়াময়, সুতরাঃ আমরা এই পৃধিবীতে যে সকল ছুঃখ, ক, 
অন্যায় আচরণ ও নিষ্ঠুরত] দেখিতে পাইতেছি, তাহ] ভগবানের দয়াঞকাশ- 
মাত্র। স্থৃতরাং উহ্বারা ভক্মান্ছাদিত অগ্রিবৎ গঃপাচ্ছাদিত গুখমান্র। কম্মবাদ 
পূর্বোক্ত তিন প্রকার নহান্‌ গ্রভাবলকপাকে মগ কারয়া থাকে । তাং 
প্রতোক শ্রেণীর পোকেরা সম্পূর্ণভাবে মামাংল। করিতে যায় থে মে 
পতিত হয়, সেই ভ্রম হইতে কর্ধবাদের ছারা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 

প্রথম প্রভাবটির নাম নদৃষ্ট অর্থাং ইঠ। প্রক্কৃতির অগশন্িলমূের (01101 
(01063 06 1180016) সমষ্টিগত কার্ধোর কর্সিত কারণ । কোন প্কাশমান বিষয় 
'অবশ্ঠস্তাবিতার()6065511)) হন্য হইতে যু নহে,এষ্ট স্বীকার বা শ়াপগমের 
(৮09181806 ) উপর উঞ্চ প্রভাব স্থাপিত। নির্গীন পদার্থ হউক, অথব। 
মনামক্ষমণাপন সঞঙ্জাৰ পদার্থ ১উক. সকপের কানোর সীমা আাছে। 


ও কর্মফল! 
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লতরাং প্রতোক সম্ভার, এমন কি উচ্চতম দেবতার9 দীনা আছে, এইজন্য 
গ্রভ্ভোকে নিদ্দিছ এবং বিশিষ্ট স্বভাব ৪ বুত্তি-( 0110011) যুক্ত ভইয়াছেন। 
যাহার নিকট মালোক অথবা মঞ্ধকার, শুভ অথবা অস্তভ, আকর্ষণ অথব! 
বি প্রকর্ষণ, নংদ্া অথবা মসংন্কা, স্ষিতি অপব। প্রলর, একই একার বোধ হয়, 
এমন সন্ত। থাকিতে পারে বাট, কিন্তু এইরূপ সত্তার আমরা কল্পনাও করিতে 
পারি না। ঢুইটা বিষম পুণের অগ্সিত্র থাকিতে পারে বটে, কিন্ধ উহারা 
একই সময় এব: একট স্ভানে কোন নিদিষ্ট বিবয়ে বনমান পাকিতে পারে 
না। নেমুহুন্ধে কোন বিলের পরিচ্চিন সত্ত্বা (50101616100 152 906700) 
য়, সে মুহূর্ভে উহ। আব ভাবি তা (11155100111) এবং তখিতধ্যতার 
(1700.৮5119 ) রাজনের অন্তর্গত হইর। থাকে । দেশ কাল এব কার্যকারণের 
শঙখলের বাহিরে অপরিছিগ নগর (1010)170116101060 0315(0100) কম্পন! 
করা মামাদের পঙ্ষে অপন্ভব, কিন্তু উহ অসম্ভব ইঠণেও, নগুষ্) উক্ত প্রকার 
অন্তিত ঈখরে অর্পণ করিয়া থাকে। ঈখরকে আমরা অপরচ্ছিন্ন, 
অজয়, সব্ধবাপা, অপাম ক্ষষতাবান প্রহত খাঁণধা পাকি, ইহার! 
সকণেই বাতিবেকমুশা পরিচায় কমার (1008৮1৮৩1৮50015) 7 এই সকল 
উপাধির অথ আর কিছুহ নচে, হারা এমন এক মহভা সন্তাকে 
খুঝাহয়া থাকে, খাহার ক্ষনঠা, জ্ঞান, কিবা ব্যাপকহের সীমা, আনরা কোন 
প্রকারে শ্বাকার বা অঠাপথম (15৮101716) করিতে াহি না। আনর! 
এই সকল উপ্াধর বিশেন কোণ আখ নিদদারণ করিতে পারি না; 
উহ্বারা যে সকণ ভাব (1164৯) প্রাণ কাররা থাকে, তাহা আমাদের 
ধারণা অভীত। 

প্রথম গ্রঠাবটী (0110016010৮) প্রারুতিক রাগহ কামা করিতেছে । ইহ! 
আমাদের টিগ্তা ও কাযাকে পারচ্ছিম করিয়া, আমাদিগকে এরূপ সীমার 
তিতপ মাধদ। কাঁরয়াছে যে, আমরা সেহ সীমার বাহিরে যাইতে পারিনা) 
্থওরাং এই সামাকে আমরা অবশ্ন্তাবী ও অপরিহাধা বলিয়া গ্রহণ করিতে 
খাধা ইয়া গাঁক। অবশেষে আমরা আমাদের এত প্রকার সসীমন্বকে বুঝিতে 
চেঙ্গা কাবয়া পাকি এবং মাত আনরা এই সসামত্ব আশ্রয় করির! যথাযোগা 
কাযা কাবা ৯ পার, তামার ও চেষ্টা কারি সকণ প্রকার বিজ্ঞানই (5016166 


কর্মাফল। ন 


;$এই প্রকার চেষ্টা করিতেছে । স্তরাং, আমরা বলিতে পারি যে, ম্ধি কে 
- পূর্বোক্ত প্রথম গ্রভাবকে উত্তমরূপে চিনিয়া াকে হো মে এই বিজ্ঞান 
(স00700)1 অনৃষ্ট অথবা প্রকৃতির অন্ধশৃক্তি সমাহর সব্বাগ্ঃকরণে পূজার 


নামই বিজ্ঞান । একটী সাধারণ উদাহরণ হইতে আমবা ইহ স্ুস্পষ্টর।প 
ব্ঝিতে পারিব। যদি আমরা কতকগুপি মুড়ির দারা একটা গাত্রর অদ্জেক 
পর্ণ করিম পাত্রটিকে নাড়িতে থাকি, তাহা ইইলে বড় নুড়িগুল উপরে 
আসিবে এবং ছোট গুলি নীচে পড়িয়া যাইবে । কেন এষ প্রকার হইয়া 


+ থাকে-_ভাহার কারণ বিজ্ঞান প্রাদশন কমিয়াছে; যখন কারপটি স্থিরীরূত 
১, তখন আমরা বলি যে ইহা প্ররুতির নিয়ম, অথাত প্রকৃতির নিয়ন অনুসারে 


ন্‌ পিসি ইত ই 


বড় সুড়িগুলি উপরে যায় এবং ছোট হুড়িগুলি নীচে আগিয়া থাকে । পুন্দোক্ 
গ্রকতির নিয়মরূপ কারণটা নিদ্দারিত হইলে, আমরা আমাদের সমুদয় কার্ধটকে 
এই নিয়ামের অন্রবন্ী করিতে বাধা হইয়া থাকি । যখন 'মামরা দেখি যে, 
একভান বাক্তি এমন একটি উপায় আবিগ্দার করিতেছে, যাহাতে পাতরটা 
মা্ডিল পড় নুডিশুলি নাচের দিকে যাহবে এবং ছোট নুড়িগুলি উপারে 
আসিব হথন মামরা ভারে নিব্দোধ বলিয়া গাকি,কারণ, আমরা বিশাম 
করিয়। থাক নে, ছড়িগুণ না়িলে, ভাহার ফল অপরিহাঙা। সমন্ত মাড়ি 
গুলি কি গ্রকারে উপরে আসিতে পারে, ভাহার পরীক্ষা করিবার জন্ত কোন 
বাক্কিকে উদ্ভত দেখিশে, আমরা ভাহাকে অধ্াচীন বলিব, কারণ সে বার্ধি 
তিন মানকে (13117114074) দুই মানে পরিবন্থিত করিতে চার। 
মর্দি কোন ব্যক্তি এইরূপ তক করে থে, ক্ষ নুড়িগুলি অপেক্ষা নৈঠিক 
অথবা বুদ্ধিবৃন্তিতে উন্নত অগবা অন্য কোন প্রকারে ঘোগা বলিয়া, বড় গুটি গুপি 
উর্ধে চালিত হইতেছে, হাহা হলে মামরা তাহাকে উন্মাদগ্রন্ত বলিব। 
কিংব! সে বাকি যর্দ এইাপ সানাশ্ত করে খেভাহার শিপ কোন “খেয়ালের, 
জন্ত, সে যখন পাত্রটীকে নাড়িয়া ছিল, হথন দ্াতমারেই হউক অথবা 
মজ্ঞাতসারেই হউক, সে এইরূপ হচ্চা করিয়াছিণ মে, বৃহৎ মুড়িগুপি 
উপরে যাইবে এবং ক্ষুদ্র ুড়িগুণি নেয়ে আসিবে এবং খঈ গুড়িখলি তাহার 
ববন্তী ইচ্ছা মানিয়া কানা করিয়াছে, তাহা তলে আমরা তাচাকে 
মতিত্রষ্ঠ বলিয়া! স্থির করিব। 


(কম্ফল.। 
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এই সামান্ত উদাহরণ হইতে আমরা -এমন একটা মূল তবে (0117701191) 
উপস্থিত হই, যাহ। চত্ুর্গিকে কাধ্য করিতেছে-_-এইরূপ দেখিতে পাই। 
এই উদাহরণটা ক্রমোচ্চপদবিধির (1715797017/58] 511411501770170 'একটি স্থূল 
উপমা মাত্র । বৃহৎ জুড়িগুলি উপরে চালিত হুর কেন? উহার নিজেরা 
কখন আপনাদিগ্রকে ' টানিয়া উপরে ভুলিতে পারে না। উহ্ভারা একদিকে 
ক্র ভুড়িপকলের দ্বারা উপরে চালিত হর এবং অপরদিকে উহার ক্ষুদ্র 
মুড়িসকলকে নিয়ে চালিত করিরা থাকে । ইনাকে অপরিস্ফুট জীববিকাখ 
(40111010915 টার 06 01085859601) বলে । বিভিন্ন একার মনুষ্ত- 
সমাজের ভিতর 'এই মুগ তন্বটি কার্য করিতেছে। 

মন্থষ্তের ভাগাসন্বপ্ধে পাশ্চাত্য মতাবলম্বীর! যেরূপ কল্পনা করে, সেই 
সকল কল্পন ত্যাগ করিলে পর আমরা বুঝিতে পারি যে, কিরূপে প্রথম প্রভাব 
কর্মাবাদকে নিয়মিত (9০০0 করিয়া থাকে । পাশ্চাত্য ধন্মাবলম্বীদের 
গ্রধান 'মুক্ষিণ' এই যে, ভগবান ঝি প্রকারে বিশেষ বিশেষ বিষয় সংঘর্টিত 
হইতে অগুমতি দিয়া থাকেন,__তাহাঠতাহারা বুঝিতে পারেন না। কর্খুবাদের 
ভিতর এই গ্রকার মুস্কিল” আসে: না; পূর্বোক্ত প্রকার সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন 
উত্থিত হইবার সম্ভাবনাই নাই। প্রকৃতির অন্ধ শক্তির অপরিহার্য ফল 
বলিয়া! অথবা ভবিতব্যতার অধীনে ঞঙঁ সকল ঘটন! আসে বলিয়া, উ্াদিগকে 
ত্যাগ কর! হয়। একজন ধার্মিক ব্যক্তি, তাহার প্রিয়তম পত্বী জলে 
নিমজ্জিত হইতেছে দেখিয়া, তাহার উদ্ধারার্৫থ জলে বম্প প্রদ্দান. করিল, 
কিন্ধ সেব্যক্তি সন্তরণ না জানাতে উভয়েই ভুূবিয়া গেল। প্রাচ্যেরা এই 
ঘটনাটি কর্পের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং এরূপ ব্যাখাতে দৃঢ় বিশ্বাদ করেন; 
এ বিষয়ে ভগবানের যে কোন “আশয়' বা অভিসদ্ধি (51050) আছে, তাছা 
তান্থার। মনে স্থানও দেন না) কিন্তু পাশ্চাত্যের এ বিষয়ে ভগবানকে ন৷ | 
জড়াইর] খাকিতে পারেন না। তাহারা মনক এই বলির! প্রবোধ দেল 
যে, এ ৰাক্তিকে কোন প্রকারে পরীক্ষা করিবার অথবা শিক্ষা! কিংবা 
শাস্তি দিবার জন্ত ভগবান্‌ এরূপ ঘটনার বিধান করিয়াছেন । কিন্তু বক্তব্য 
এই বে, পরীক্ষা করিবার, শিক্ষা! অথব। শান্তি দিবার কি তর়ানক নিঠুর 
অথব! নির্যোধ উপায়! কিংব! পাশ্চাত্যের হয়তো! বলিবেন যে, এই ঘটনাটীতে 
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তি ২ শত শত ও 


গবানের কোন (অভি গা ও মিন হইয়াজে, _ কিন জিজঞা্ড খে, 
[ননদ জমানের আনার প্রয়োজন ? 
২. পুনণ্চ, যখন আমরা পদবিক্ষেপ করি, তখন কত শত ক্ষুদ্র প্রাণীকে 
-ইহলোক হইতে অপহ্থত করিয়া থাকি; এই প্রকার প্রাণিহত্যাম় আমাদের 
কোনও উপকার হয় না। সেই জগ্ত জিদ্ঞান্য যে, কোন কলিত ভগবান্‌ 
কি এই হতা। নিবারণ করিতে পারেন? বত পিন দশ, কাল এবং 
একাধা-কারণশশৃঙ্গলের অস্তিত্ব থাকিবে, ঘঠ দিন মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে এখং 
বু জন্ত গাকবে, তত দিন এই হতা। কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। 
11ংদন্বঃঞ মানরা যতদুর ধারগা করনা কেন, মেই ভগবানের রাজত্বের 
বারে দৈব অথবা অধপ্রন্ভাবিত!র রাজহ না মানিনে, মানাসক অপবিক্রতার 
জগ, মাহাকে আমরা ঈখবে নিষ্ঠাপ্রদশন বলিষা থাকি, নেই নির্বোধ মতের 
5প্ঠ হইতে নিক্কতি পাইব না। ভগবান ইচ্ছা করেন বলিয়া সকল বিষয় 
ণটিরা থাকে, এক পাকানোর 11১04101710) উপর কনম্মপাদ নির্ভর করেনা; 
কিগ্গ সকল পস্ব ভাহাদের প্রকঠিমন্রমাদী কাণা। করে--এই স্বীকার্সোর 
উপর কন্মবাদ নিভর করিতেছে । আমরা মতদুর অভিজত। সঞ্চয় করিয়াছি, 
তাগাতে বুঝিতে পারি দে, ঘাভাপিগকে আমরা নিজীব (100110//0 পদাথ 
ৰলিতেছি, তাহারা উদ্দেগ্তহান অথবা লক্ষাশৃগ্ঠ হইর] কাণ্য করিয়া থাকে, 
কিন্থ সজীব পদার্থপকল উদ্দেগ্ানুঘার়ী কাধা করিয়া! থাকে,এবং এই 
উদ্দে্ই প্রত্যক্ষ অপব1 পানাক্ষ ভাবে আমাদের উপকার মারমনা গকে। 
জীবন্ত বস্ধর ভিতর এমন কতকণ্তলি মনু সন্ত! মাছেন, ধাঠাদিগকে 
সন্ত করিলে, তাহার! 'আমাদিগের উপকার করি গাকেন এবং ঘগন 
আমর তীহাদিগকে অপস্ধই করি, '5থন হারা আমাদের শা 
করিয়! থাকেন। 
আমরা পুর্বো থে তিনটা প্রভাবের (11010001105) কণা ণণ্যাছি, ৮1%[প 
মধ্যে দ্বিতীরটা একটা মহতী শক্তি) এই শএন্ষের গ্রভাণে গ্রডোক বন 
বিশি্ আক্কৃতি ও বিশিষ্ট গুণের ন'ঠত পু? কত বা বিকান পাহতে পাকে । 
বধন আমরা ফোন বস্ককে এই প্রকারে পু হইতে দেপি) হথন বলির 
পাকি ধে, কোনরূপ অপবিবন্শীর (শয়নাভিনারে এষ্ঠ প্রকার হততেে। 
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রাসারনিক মংঘোগ এইনপ অপরিচাণা ঘটনার একটা সামান্ত উদাহরণ । 
পিশিষ্ট গ্রকারের বীজ রোপণ করিলে কেনন করিয়া নিশি এরকারের বুষ্গ 
উৎপন হয়, অর্থাৎ উহা কেমন করিয়া কতকগুলি নিদ্দি্ই এল অপরিহার্য 
ঘটণাচুরুর ভিতর দিনা আলির] থাকে,_ঠাহ! যেমন 'মামরা জানি না, 
(গঠরীপ কেমন করির! রানার়নিক সংযোগ হয়, তাহাও আমরা জানি না। 
গাপ্তব বাজছে? ঠিক এই প্রকারের দন হইয়া থাকে,-তবে উহা আরও 
একট জটিপহাবে সংঘটিত হয়। জন্সন্বদ্দে আলোচন' করিলে, আমরা 
'অপগত হইয়া থাকি ম, কেবলণান্র শরীর নহে, জন্কদের মনও ই নিরমের 
অন্তর্গত, শুতরীং ন্যাপারটা আরও একটু জটিলতার সহিত সম্পাদিত 
হইয়া পাকে । স্কল সময় এবং সকল স্থানে অগের “মানসিকত্" 
(10)07115) দেমন অঙের্ উপধোণী হইয়। থাকে, সেইপ বানর কিংবা 
মন্নুমোর "মানসিক বানর অথবা মন্ুমোর মতই তইয়া গাকে। উভা 
অপরিবর্ধনীয়। থে সুছর্ঠে আমরা কেন প্রাণীকে “শঙ্বাভাবিক” 
উপায়ে কাখা কবি 5 দেখি, নই আনব বুঝিত পাবি যে, ইহার কোন 
(গলাদোগ গটিযাছে। গাহাক পাতার একটি কক্গা (()11)11) মান, সে সেই 
কঙ্সান কা কিমা থাকে | পারাক মপ্গালিহ কাবিলে, উহার অভাস্তরন্ত 
গৃহ ম্থাড়গ্রলি যেমন বাধা লিগ্প আঅঠিকম করিয়া উদ্ধে চালিত 
হইয়া! থাকে, গেইপগ পিখের পুন্নোক্ত মহঠী শক্তির দ্বারা প্রত্যেক 
পাণী তাঠাণ কঙ্গান চাণিত ভহতেছে | ইহা হইতে আমরা স্পঃ 
বুঝিতে পাণিতচি মে, মদন আমবা ছ্রিভীদ্ঘ গ্রভাব (10101001100 ) সম্বন্ধে 
মঃপাচনা করিয়া গ।কি। খন আমরা মামাদিগকে অবঙ্ঠসম্তবিতার 
(10046২5165) বাজছে? অন্থগত দেখিতে পাই । প্রত্োক জাতীয় জীবন্ত 
বস্সর বিকাশ বা পাবপু্ির দম অপপিহার্স। অগব] অপরিবর্তনীয়,_এই সামান্য 
তাথাব উপর জীখন'বজ্ঞান (11085) স্থাপিত হওয়াতে জীৰনবিজ্ঞানকে 
প্ক* বিজ্ঞন (56016) বলে। স্বাভাবিক নিয়মের বারা চালিত 
হওয়াতে 'াাতিপিগা ও ভবিজা, 'প্রীণিধিদ্ধা ও মনোবিজ্ঞানের মত 
দৈবেরই (091৮ উপাস্ক। 

কণ্পণ|দ এই ন্বহীঘ প্রভাঝকও নাগা করিয়া থাকে। অন্তান্ 
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বন্ধ বস্বর [গ্ঠায মনুষোেরও আস্তিকের বা আবিদ চক্র (৩):06) আছে, ইহাই 
কিবাগে? মত। উত্ত চক্র তিনটা উপকরণের সমষ্টি মাত্র, যথা-- 
দেশ, কাল ৪ কাধ্যকারণের শৃঙ্খণ (০9১৪1) )1 যতহ চেষ্ট৷ করা হউক 
না /কণ, কোন জন্ই তাহার চরে র৩১৩৩) বাহিরে যাইতে পারে না। যেরূপ, 
কাম্য করুক না কেন, একটা ইন্টুর কথন একটা পুটা মাছে, কিংবা একটা 
(চড় ই পানীতে পরিবন্তিত হয় না) ইহা এমশ কাখ্য করিতে পারে না, যাহার 
ধন € £১| উড়তে সনর্থ হয়। ইহা ইশর হইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং ইন্দর 
ইয়াই নবে। আমরা এমন কোশ প্রমাণ দেখিতে গ[হ না, যাহার অগ্ত আমর 
এরূপ সনেহ করতে পারি যেমৃঠার পর হহা মহন্তে ঝা পক্ষিনূপে পরিণত হয়। 
হ্থতরাং আমরা এহবপ ধারণা কারতে বাবা হই থে, মুহা পর নদ ইহার 
কোন মাঠ থকে, তাহা ইইণে ইন্দুরধগেই ইহার আন্তহ থাকিবে। 
মন্ুষ্যেরও এহ প্রকার হইয। থাকে, মন্থর এমন কোন শান্ত নাই, 
ধাহার দারা কাস করিনা মে দেবঠ|! অথবা খেঠা পরিণত হহঠে 
পারে; তাহাকে তাহার নিদ্দিট ঢের বিকাশের ডিঠর দিয়া যাইতে 
হইবে। ওটা পোকা (মন প্রগাপ(৩০৩ পরিণত হয়, অগবা ব্যাড 
যেমন বাযাডে পরিণত হয়, সেইপ্প মুগার পর দেবতা মথবা দৈঠাবূপে 
পরিণত হওয়া বদি মন্ুযের চরাপ্রর্থত পরিনতি (0১০16 1)055150)100070) 
অন্তর্গত হর, তাহ] হইনে ধর্দাপ পরিশঠি অনগ্ঠন্তাবনা। ওটিপোকা 
অথবা বাঙাচিদর নিগ্দ লিগ পারণন্থনে বেন কোন হাঠ নাহ, 
মগুষোরও সেই প্রকার এপ পরিবহনে কোন ঠাঁতি থাকিবে শািঠিলে 
তাহার এই পর্যন্ত হাত খাকিবে যে, সে নিজেকে হয় অতি উদ্ম দেবঠা, 
অথব! অতি নিকট দানবে পরিণত করিতে পারিবে । মদি কোন স্বাতাবিব 
নিরমের ছ্বারা মনুষ্যের অন্তিত্বের চক্র পরিটালিত হয়, ঠাঠ] হইলে মগদোতর 
ভবিষ্যৎ অবগত হইতে হইলে. নেই নিঘন৭ অবগত হতে ভহীবে। কোন 
গ্রহের কক্ষা (01751) নির্ধারিত করিতে হইলে, বেনি্ম অগুসারে ইহার 
গতি হইতেছে, কেবলমাত্র মেই নিরম গানিলে মেমন হয় না, উঠার মাহ 
বিশ্চিপ্ন গ্রতিবকের দ্বারা এ গ্রচের দে সকল সঞ্ষো ও মার্গটাতি 


(101660১0101) ) হইয়া থাকে, তাহা রেমন অবগত হতে হয়, সেইবপ 
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মনুমোর কঙ্ষ। নিদ্ধীরিত করিতে ভইলে কেবল মাত্র তাহার অস্তিত্বের স্বাভ: 
বিক নিন অবগত হইলে চপিবে না, অন্যন্য যেসকল প্রতিবন্ধকতা দ্বার 
তাহার পণ্চাদ্গতি ঘটিয়। পাকে, হাহা অবগত হইতে হইবে । ই সকণ 
প্রতিবঙ্গকতা শামাদের ভতীর প্রভাপের অতি গ্রত্যেক জন্থ নিজ নি 
গ্বনা অন্বেষণ করিন] গাকে, এই কারণ হতে এ সকল প্রতিবন্ধকতা উৎপ্ 
»ষ্ঠয। গাকে। যে নিমের দ্বারা মন্তরগোর কক্ষ পরিচালিত হয়, তাহা 
শানাদের গ্রপনে শনেঘণ করা উচিত । ্ 
কিন্বু এই স্বাভাবিক নিম্নঘটার তক আবিষ্কার করিতে হইলে, আমক' 
এমন কোন প্রত্াক্ষ প্রাণ পাই না, ঘাহার দ্বারা মামাদের দাহাষ্য হইতে 
পারে। আমাদের মাম্বীযদ্ব্জনকে বৃদ্ধ হইতে এবং মৃত্লামুখে পতিত হইতে 
দেখিয়। আমরা এইরূপ গবনরণ করিয়া থা যে, আমরাও বুদ্ধ হইব 
এবং অবশেষে মৃহ্ামুখে পঠিত হইব । অপর বাক্তিদের ঘটন1 মকল দেখিয়া 
আমাদেরও নিজের সন্ধে অপরোগ্ক জ্ঞ।ন জন্মিয়া গাকে। আমরা মন্যোল 
অশ্থিত্ের চক্রণগ্ধক্ধে এই প্রীকার আনেক অনুমান করিয়া থাকি । অরণো 
বটবৃক্ষদকলের নেমন ণিশ্চিত, নিদ্ধীরিত এবং সাধারণ ভাবের বিকাশ দেখিতে 
পাওন] যার, সেইন্নপ শূন্যে যে সকল সখা গ্রহ ও উপগ্রহাদি পরিভ্রমণ করি- 
তেছে, তাচাদেখও কোন সাধারণ ও নির্দিষ্ট বিকাশ আছে। কাধ্য ও কারণের 
লাধারণ নিয়ম অনুসারে আমর। এইনূপ সাব্যস্ত করিয়। থাকি যে, এই সকল 
অন'খা গ্রহে মে সকল অসংখ্য জাবনের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও 
কোন সাধারণ নিপ্নম অনুসারে চালিত হইয়া] থাকে । আমর! একটী গ্রহ অথব] 
উপগ্রছের জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহান অবগত নহি,মপবা যে সকল জীবন্ত বস্ত ইহাতে 
অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের ভাগোর শেন অ'শও অবগত নহি ; যঙ্গি আমরা উহ 
ক্রবগত থাঁকিতাম, তাহ! হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ কিরূপ হইবে, তাছা 
কঙকট! নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতাগি। কিন্তু মেইরূপ পারি না বলিয়াই, আমরা 
'এস্রন্ধে অনেক অনুমান করিরা থাকি এবং বলিয়া! থাকি ধে, এই সকল 
'ঞ্চমান ব। মত উন্নত সত্তা কতৃক কথিত অভিবাক্তি (581705০৫ [২০৬৩1৭- 
111১ মার । অগ্রতাক্ষ প্রমাণ অথাং বিশ্বাসের উপর আমাদের মতগুলি 
স্বাশিত | সা কণা বলিতে (হাম. কমবাদ অঙ্গান বাদের ভ্ঠার সতোর কাছ? 


কশ্মফল। ১৩ 


আপস পা আআ ৭ হশসন ১ । 


৬৮ - ০পাশ শসার পরিজ 


কাছি একটা 'মান্দাক্স' মাত্র। তবে, কতকগুলি “আন্দাজ' মভোর নিকটে 
কে এবং কতকখুপি “আন্দাজ' দতা হইতে দূরে থাকে । কিন্তু কম্মবাদ 
সহা হইভে দুরে পতিত হর নাই, কারণ আমরা আসাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হইতে অবগত হইয়] থাকি যে, প্রকৃতি যে পথে কার্যা করিতেছে, কন্মবাদও 
ঠিক সেই পগ 'মনুলরণ করিয়া থাকে। 
প্রণমতঃ,মনুষ্ কণ্মবাদকে কারণান্ের (070৯811011) মধ্ধ সাধারণ নিম্ন 
মানয়া থাকে । মন্ুধ এমন ভাবিতে পারে না যে, একটী কার্য আছে, অথচ 
ভাহার কোন কারণ নাই, অগবা একটী কারণ আছে, 'অথচ তাহার বোন 
কার্য নাই.) তুগাদণ্ডের এক পাত্রে ভার চাপাইয়া অন্ঠ পাত্রে মমান ভার 
চাপাইলে, তুলা ভার ৭খতঃ ঘেমন উচ্ছার৷ প্রতিহত (০9817601801) হয়,সেইরপ 
কোন একটী কানোর যে কারণ থাকে, দেই কারণের বিপরাত 
কারণের দ্বারা কাধাকে প্রতিহত করা যায়। অথাৎ ছুইদিকে মমান ভার 
চপাইলে, বেনন কোন দিকে গার নাই এইবপ গ্রভীমান হয়, সেইপ 
দুইটী বিপরীত কাখনের দ্বারাও কোন কার্য উৎপন হইতেছে না, এইরূপ 
প্রতীয়মান হম । কিস্ক গানর|। অবগঠ আছি নে, প্রতোক ওজন তাহার 
উপযোগী কাম্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং 
তাহাদের উভয়ের ভার ইগাদও বহন করিনা থাকে। কম্মণাদের প্রথম 
শ্বীকার্ধা (1১০১(111)6) এই নব, নর! চিন্ত।, বাক্য শগবা কার্যোর ছারা যে 
কোন গতি উৎপন্ন করি না কেন, তাঁঠাদেব নগার্থ ফল ফালাবই । একটী 
মন্দ কার্য করিলে আমন! যেরূপ শা্তি ভোগ করিব, একটা মৎকন্মু করিলেও 
দেইরূপ পুরস্কত হইব,_-নুখ মথনা দুঃগ অগুভব করি বর্য়া, আমরা 
আসাদের কর্মের স্বাভাবিক কলকে পুরস্কার অণনা শাস্তি আগা প্রদান 
করিরা থাকি । কারপত্বের (07015500000) অপরিগাণা ঘিয়মানুলারে আমর 
অবগভ হইয়া থাকি যে, পাশ্চানোত্ত মাভাকে পাপের মাক্ষ না? (09011567৫55 
0680) বলেন, তাহ! কণন হন না, বা উইতে পারে না। একটা কারণকে 
তাঁহার স্বাভাবিক কার্ধা হইন্ে বিরত করার নাম পাঁপের মারজান]; কিন 
এইকপ হইতে গেলে দেশ, কাণ ৭ কাবণতার পপিবর্ধন হণমার প্রীঃ়।জন,__ 
ছয় ছুয়ে যোগ করিলে পা ১য়, মামলা দেগন এঠর্বাপ পাবণ! কবি পাশি 
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না, সেইরূপ আমরা পুর্নোন্ রূপ দেখকালাদির পরিবর্ণনের ধারণা করিতে 
অক্ষম । মানর1 এরূপ ভগবানের কল্পনা করিতে পারি বটে যে, আমরা! যদি 
কোন গতি করি, তাহ] হইলে তিনি ক্ষম! করিতে পারেন, কিন্তু তাহ! হইলে 
মন্দকার্ষে)র কন্ধুফল ভগবানের স্ক্ধে পড়ে-_-ঘেমন দুইটা পাত্রে সন্যস্ত সমান 
দুইটা ওক্সনের চাপ তুলাদও সহা করে, সেইরূপ পিতার নামে শ্াগ্‌নোট, 
জাল করিলে, পিত। সন্তানকে ক্গনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সন্তানকে 
মনফল হইতে রক্ষা করিবার জন্ত তাহাকে সন্তানের দোষ ঘাড় পাতিয়া লইতে 
হইবে, অর্থাৎ তাহাকে সেই “হ্াগুনোটত নিজের স্বাক্ষরিত বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

কর্মবাদে জনাধরচের বাদ নাই, অর্থাং গুভ ও অগুত ফল বাঁদ দিলে 
মাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভোগ করিতে হইবে,__এইরূপ শিক্ষা কর্মবাদ 
হইতে পাওরা যায় ন1) গ্রন্তিহত ওজন ছুইটীর মত জমা ও খরচ উভয়ই 
কার্ধ্যকারকের উপর পতিত হইয়া থাকে; তাহাদের প্রত্যেকটার কাধ্য ও 
কারণের, সহিত অপরের কার্য ৪ কারণের কোন মম্পর্ক নাই বলিয়া, 
তাহাদিগকে পৃথকৃভাবে ভোগ করিতে হইবে। যদি আমি কোন ব্যক্তিকে 
জলমগ্ অবস্থ|! হইতে উদ্ধার করি, তাহা হইলে উক্ত কণর্যের শুভ ফলের 
জন্য, শামি যদি কাহাকে হত্যা কার, তবে তাহাকে জী,বত করিতে পারিব 
না। আমাদের কম্মের ফল অল্নে অন্নে পরিপৰ্ক হইতে থাকে এবং যে সময়ের 
ভিতর কে।ন কন্মের ফল পাওর! যায়, সেই সময়ে আমর! অন্তান্ত অনেক কর্ম 
করিয়। থাকি) ইছাদেরও ফল মানরা ক্রমশঃ পাইয়া! থাকি। মনুষোর 
শরীরের যদি কয় ন! হইত, তাহ! হইলে এই পৃথিবীতে মে অনস্তকাল জীবিত 
পাঁকিঠ, কারণ তাহার জীবন অনন্ক কারণ ও কার্ধের ঘ্বার অনোগ্তভাবে 
সংযুঞ্চ থাকিত। কশাবাদ আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, কেহ কাধ্য ও 
কারণের শৃঙ্খল ভগ্ করিতে পারে না। আমর! মৃষ্ঠুর ছারা ভবিতব্যতার 
(00 হন্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই না, পুনরায় খন এই পৃথিবীতে আমিব, তখনও 
অ।মা1ধগকে পূর্বের খণ পরিশোধ করিতে হইবে। কণ্মবাদে আমর] আরও 
আবগঠ ইইমা থাকি যে, মন্ুদ।াকে থে এই পৃথিবীতে আগিতে হইবে, তাছ! 
বশ্থভাবী- এই ৬থোব মনের মপবা বাধগার খাবা অস্ত দিলিবেনা। 
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নুতরাং যাহ] বাস্তবিক ঘটনা, তাহারই আমরা উত্তর চাই) আমাদের কর্মিক 
খণের জন্ত পুনরার পৃথিবীতে আস। সুখকর অথবা স্কায়াগুমোদিত কিন, 
তাহ! দেখিবার আমাদের প্ররজন নাই, পৃথিবীতে এইরূপে যথার্থ ই আমিতে 
হয় কি না,-_এই প্রপ্নেরই মীমাংসা করা উচিত। 

কর্ম্মবাদ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়! থাকে যে, মনুষ্য বার বার এই 
পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এইরূপ 
মাস! সম্ভবপর কিনা? কোন বিষয়ের আদর্শ (510110011 ) না থাকিলে, 
আমরা সেই বিষয় সম্ভবপর কি অনস্তবপর বলিতে পারি না। উপরে যে 
আদর্শের কথ। উন্বিখিত হইল, উহ! আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে 
গঠিত করিয়া থাকি। কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয়ে আমাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা 
নাই, যাহাতে আমরা আদর্শ (91210711) গঠিত করিতে পারি, সুতরাং 
আমাদিগকে স্বীকার্ধোর (0১০5:0171) মাশ্রয় লইতে হয়। যাহাদিগকে আমর! 
মানিয়া থাকি, তাহাদিগের (40001101115) নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া, আমর! 
উহাপ্রিগকে গ্রহণ করিয়া থাকি। পাশ্চাতোর! কোন্‌ ভিন্তির উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া জগ্মান্তরবাদ ও কর্দবাদের বিটারকরিয়। থাকেন, তাহা দেখ| যাউক। 
তাহ্কাদের মতে মনুষ্য পৃথিবীর ধূলির দ্বারা নিশ্মিত এবং ঈগর মন্ুষ্ের শরীরে 
জীবনরূগী শ্বাস প্রশ্বাস গ্রবাহিত করিয়া আমাদিগকে জীবন্ত প্রাণিরূপে 
পরিণত করিয়াছেন। তাহারা আরও বলেন থে, মন্থাষ্যের শরীরই মনুষ্য । 
বেলুনে যেমন গ্যাস আছে, মন্ুষ্যের শরীরের ভিতর সেইরূপ আাগ্মা আছে। 
আমরা যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকি, উক্ত জীবনরপী শ্বাস ক্রমশঃ উড়িগা যায় 
এবং আমাদের শরীর যখন ধ্বংস প্রা হয়, তখন আমাদের অস্থিত্বের লোপ 
পায়। ইহ! অবগত হইয়া অনেকেই ভীত হন, কিন্তু মৃত্যুর পর অনন্তজীবন 
লাত হইবে, এই অঙ্গীকার অনেকটা উৎকঠা দূর করিয়া! থাকে । পাশ্চাতাদের 
এই স্বীকার্ধ্য অনুসারে আমর! অবগত হইয়া থাকি যে, মন্ুষ্যের অস্তিত্ব কোন 
নিয়ম অঙ্থসারে পরিচালিত হয় না, বরঞ্চ যদিচ্ছাচারী ঈশ্বরের ইচ্ছা 
ব। 'খেয়ালের' দ্বারা সম্পাদিত হইরা থাকে। পাশ্চাতাদের এই স্বীকাধ্য 
অনুপায়ে আমরা যে জাদর্শ (5470510 ) পাইয়া থাকি, তাহা দ্বারা অনুমান 
করিতে গেলে, জন্মান্তরবাদ এবং কন্মবাদের সস্ভাবনা! দেণিতে পাই না। 
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কিন্ত প্রাচ্যের | শৈশবাবণি বিভিন প্রকার স্বীকার্ণে।। অভ্যস্ত হওয়াতে 
তাহাদের আদ ভিন প্রকারের হইয়া থাকে; তাহাদের ম্বীকাধ্য 
্।র়াগুমে।দিত, নথার্থ ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের মতে মনুষ্যের 
শরীর নহে, মন্ুম্যের আাম্মাই ষথার্থ মনুষ্য ; এবং পরমাআ্মা হইতে এই আত্ম 
সমুদ্ধৃত হওয়াতে, ইহার ধ্বংস হইতে পারে না) ইহা অবশেষে পরমাত্মাতেই 
মিশাইয়্া যাইবে) মনুষ্য এই আত্মা হইতেই জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; 
ইহার অপর নাম সংবিং। পরমাম্মা সমষ্ঠি এবং আত্মা সকল ব্যষ্টি মাত্র) 
যঠপিন এই বাষ্টিভার থাকে, ততদিন বক্তিগত সংবিং বজায় থাকে। 
একবিন বৃষ্টির জল সমুদ্বে পতিত হইলে যেমন মিশাইয়া যায়, সেইরূপ 
ব্ষ্টি আম্ম। বর আম্মার সহিত যাহাতে মিশাইয়! ন। যায়, তজ্জন্ত 
প্রতেযক জীব এব্ঞ্কটি কোষ বা! আবক্বণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। 
এই কোধ বা আবরণকে,__যাহাকে সংবিষ্কের অধিষ্ঠানভূমি বল! যায়,তাহারে-- 
আমর। কখন আম্ম। বলিতে পারি না। মনুষ্য যখন কলেবর ত্যাগ করে, 
তখন তাহার গতি কি হয়,_এই সম্বপ্গে অন্যান দেশের ন্যায় প্র।চা দেখীয় 
সাধারণ বাক্তির মত এইরূপ যে, মনুষ্য পাপ করিলে নরকভোগ করে এবং 
পুখা করিলে ম্বর্ভভে1গ করে। মন্তুম্য ইহলোৌকে যেরূপ কার্ধ্য করিবে, 
সেই অন্নারে উক্ত স্ানয়ে যথাক্রমে শান্তি অথব। পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। 
কিন্তু এই দুইটি স্থান জীবনচক্রের ক্ষণস্থার়ি অবস্থা মাত্র । ইহাদের ও 
পরিবর্তন হুইগনা থকে এবং পার্থিব লোকের শুভ মণবা অস্ত কর্পাহসারে 
মণগ্ুষ্যের শুভ অথবা অশ্তভ জন্ম হই থাকে। | 

কর্ণবাদসগ্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, এক্ষণে আমাদিগকে গ্রাচাদের 
নিয়োক্ত হ্বীকার্ধ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগের আদর্শ (9510519) ঠিক করিতে 
হইবে। যথ।,--মনুষা পরমায্মার অংশমাত্র; মন্্যোর প্রধান ভাব-- 
সংবিং। সংবিতের উক্ত ব্যক্তিগত অংশের ধ্বংস হত্ব না এবং যতদিন ইহা 
প্রকাশমান অবস্থায় বৰমান থাকে, ততদিন ইহা! একটি আকার ধারণ, 
করিয়া থাকে। আত্ম। যতদিন ব্যক্তিগত অবস্থায় থাকে, ততদিন উক্ত 
আখারের ধ্বংস হয় না; কিন্তু এই আধার অত্যন্ত নমনীয়। ইছা বিভিন্ন 
অবস্থায় রিভিগ প্রকারে বর্তমীন থাকে । এই সকল .বিঠিম্ন অবস্থা, 
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সংবিতেরও বিভিন্ন অবন্থা ব্যক্ত করিয়া থাকে। এইস মকল স্থীকাধ্য ভিন্ন 
আর স্বীকার্য্য আছে। 

আমর! পূর্বে যে দ্বিতীয় প্রভাবের কণা বলিয়াছি, তাহার শক্তিগ্রভাবে 
প্রত্যেক বস্ত বৃহত্তর, যোগ্যতর এবং উত্কৃষ্টতর হইতেছে । ইহাকেই আমরা 
বিকাশ বা পরিপুষ্টি বলিয়া! থাকি; এবং সাধারণতঃ আমাদের মনে ইন্থাই 
উদ্দিত হইয়! থাকে যে,মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে, ক্রমশঃ বৃহ্ত্তর,যোগ্যতর 
ও উংরষ্ঠতর জীবে পরিণত হইবে এবং অবশেষে তাহার এতদূর উন্নতি হইবে যে, 
তাহা বণন! কর! যার না। এইরূপ ধারণ! আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হ্ইয়| 
থাকে, কিন্ত এখন জিজ্ঞান্ত বে, কিরূপে এই উন্নতি লা হইবে মনুষ্য কি 
কোন: অধিরোহণীর সাহায্যে অধিরোহণীর প্রত্যেক. মোপানকে 
 ক্রদোত্নতির বিভিন্ন অবস্থা বলিতে পারা যায়, সেই অধিরোহ্ণী দ্বারা,__কি 
উক্ত. উন্নতি লাভ করিবে? অথবা কোন চক্রাবর্ত-(91181) মার্গেযে 
মার্সের প্রত্যেক সোপানকে এক একটা বিভিন্ন জীবন বলা বায় এবং যে. 
মার্থের গ্রতোক চক্রকে এক একটী উন্নততর অবস্থ। বল! যায়, সেই মার্গে,__ 
কি তাহার উক্ত উন্নতি লাভ হইবে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! প্রথম মতটা 
গ্রন্থগ'করেন এবং প্রাচোর! দ্বিতীয় মতটা গ্রহণ করিয়া! থাকেন। * গ্রাচাদের 
দ্বিতীয় মতটা গ্রহণ করিবার কারণ এইরূপ,-প্রকাশমান অবস্থার গতি 
(07001 ) মূল ভিত্তি হইতেছে । সকল বস্তই গতিশীল এবং যে বন্তর গতি 
আছে, তাহা ক্রমাগত পরিবন্তিত হইয়া থাকে। কোন বস্তই পরিবর্তন শুন্ঠ 
। অবস্থায়: থাকিতে “পারে না। গতি এবং পরিবর্তনের উপর সংবিৎ নির্ভর 
করিতেছে /...কোন:- একটা বস্তর গতি তাহার পারিপার্সিক বন্ধর গতির 
1 নিয়স্জিত “নিয়ত হুইনা.থাকে এবং ইহার, ফলে, আমর! ক্রিযাও. প্রি ক্রিয়া এবং 
যাও: এপ্রতিধাত,গৃইয়া থাকি | ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দারা কম্পন, জোয়ার, 
ভাটাগুডি: উপ হয়। বার্থ বলিতে গেলে প্রত্যেক বন্ধ পূর্ণতার দিকে 
“ সর: বল রেখা গবিত হইতেছে, কিন্ধুঅ্যাগ্ঠ কারণের জন্ এরন্ধপ সরল পগ হইতে 


শা, এ ওত ০৪ 


১ নুরে যু উন্নতি হয়, তত তাহার কুগুলিনা শক্তি জাগ্রং হয়। 
এইপকি গাব টপ অর্থাৎ শর্ষপৃষ্ঠবৎ, চক্রাবন্ঠ (5711) বলিয়! শাস্ত্রে বর্ণিত 
ছইয়ারে ৭ রা বর্তুনিভা 'সর্পসম! শিরোগপরিণস্২ সাদ্ধত্রিবু স্তাকতিং।” 
৮5 | " ষট্‌চক্রনিরপণম। 


১৮  কম্মকল। 


প্রতোকের বিচ্যুতি ঘটে, স্থতরাং কোন বন্তই সরল রেখায় ধাবিত হুয় না। 
বিচ্যুতির কারণসকল যখন ক্রমাগত ধারাবাহিকরূপে এবং নিয়মমত কাধ 
করে, তখন বস্তসকলের গতি বক্ষা। (07010 গ্রহণ করিয়। থাকে এবং আমর! 
তখন বলি যে, ইহারা নিয়মান্ুদারে চালিত হইতেছে । যখন এমন কোন 
বাধ! বা বিচ্যুতি ঘটিরা থাকে, যাহার জন্য আমর! কোন কারণ নির্দেশ 
করিতে পারি না, তখন আমর! ইহাকে ইহ্দ্রজাল বা ম্বতঃউৎপর বস্ত 
বলিয়া থাকি। যে দ্বিতীয় প্রভাবের জন্ত প্রত্যেক বন্ত পরিপুষ্ট হইতেছে, 
বাধা ও বিষ্বের দ্বারা সেই প্রভাবটির বিছাতি ঘটিয়া থাকে । এই জন্ত উক্ত 
পরিপুষ্টি বা বিকাশ, পুষ্টি (610৭1) ও ক্ষয়রূপ পর্য্যায়ক্রমিক চক্র গ্রহণ করিব 
থাকে। সংবিতের প্রত্যেক অপুর (81) এই প্রকার চক্রবৎ পু্ি ও ক্ষয় 
সম্পাদিত হইতেছে। ইহার ফলে গ্রতোক্ষ বন্তর নিজ নিজ চক্রাকার (8181) 
গতি হইয়া থাকে।  ইহাদিগকে কখন দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখন যাঁ় 
না। এই সকল ব্যহিবস্তর গতি সমটিবষ্ঠরর চক্রাবর্ত গতির অন্তর্গত। বটি 
গতি সামান্ত এবং সমষ্ির গতি অতি বির্শাল । এই প্রকারে আব্রক্ষন্তগ্বপর্যযনত 
চক্রের মধ্যে চক্র, গতির মধো গতি বর্তমান রহিয়াছে। ইহাকেই চক্রাকা 
স্পন্দন (০/0110 %1018001) বল! হয়; ইহাকেই হিন্দুশাস্ত্ে রহ্ধার বাম প্রশ্বাস 
বলা হইয়াছে,--প্রশ্বাসের দ্বারা গ্রকাশশীল অবস্থা বা সৃষ্টি হই! থাকে এবং 
্বাসের দ্বারা প্রলয় হইয়া থাকে। প্রাচ্য মতানুসারে মনুষ্যের জীবন, উশ্বরিক 
জীবনের অর্থাৎ উক্ত মহতী গতির সামান্ত অংশমাত্র। থে মহাঁচক্রাকার 
(0০10 গতির দ্বার] সহি ও প্রলয়, পুষ্টি ও ধ্বংস সাধিত হইতেছে) সৈই 
গতির সামান্স অংশকে মহষ্বের জীবন বলে। মছগম্বের গনিত দি 'উদ্ত 
কম্পাননীল ($10186019) অর্থাৎ চক্রাকার (০৮০1০ 0111) ধারণ গা ধরে, ভ্তাহা 
হইলে আমরা! তাহাকে প্রকৃতির বাহিরে অবস্থিত বলিব |: ধাগানতাগ্রহণই 
মনগষ্যের চক্জাকার গতি (0/০110.110007) এবং যে দিযদের দ্বারা ঝতি 
সম্পর হইতেছে, তাছাকেই কর বলে। ইহা জি খাট রও 
গ্বীকার্যা আছে। . টস নং 
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জন্মান্তরবাদ ও কর্ণাবাদসন্বন্ধে আদর্শ বা মান (১(811810) গ্রস্তত করিবার 
|জন্ত প্রাচ্যের আর একটা স্বীকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেমন 
এক একটা করিয়া ক্ষুদ্র ই্টকসূকলের সম্ি বারা একটা বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত 
[হইয়া থাকে, সেইরূপ এক একটা করিয়! সমুদয় মনুম্বের সমষ্টি বারা 
[একটা মহান্‌ মনুষ্য গঠিত হইয়াছেন। তাহাকে হিন্দুশান্ত্রে মন বলিকগা উল্লেখ 
কর হুইয়াছে। কেবালিষ্টেরা (0899170) ইছাকেই 4১৫৭7 1080112) বলিয়া 
 থাকেন। ব্যষ্টিরপ উপাদানসমূহের দ্বার সমষ্টি উৎপন্ন হয়, এই স্বীকারের 
উপর উক্ত মতটা স্থাপিত হুইয়াছে। যখন আমর! পৃথকৃভাবে বাঠির 
আলোচনা করি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, ব্য্টিদের যেরূপ গতি হয় 
হউক, মোটের উপর তাহাদের কোন ক্ষতি না হইলেই যথেষ্ট? কিন্তু সমষ্টি 
ভাবে দেখিলে আমরা এ্নপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। কতকগুলি 
আন্গ! ইটকে একস্থান হইতে অন্তস্থানে লইয়া যাইলে, পথিমধ্যে তাহারা 
না ভাঙ্গিয় খেলে, তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না) কিন্তু যেমুহূর্তে উহাদের 
দ্বারা একটা অট্রালিক! গ্রস্ত হয়,.সেই সময় তাহাদিগকে মধ্চালিত করিলে 
উক্ত অক্টালিকার ধ্বংস হইয়। থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের! এখন থে 
দিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন,_মর্থাং, আমাদের এই তৃমণ্ডলে (2109৫) যে 
পারমাণে শক্তি রহিষ্নাছে, তাছ। নির্দি্ঘ এবং পরিচ্ছিন্ন 0101100),তাহা! বহুদিন 
পূর্বে প্রাচাদের, মন্তিছ্ধে উদিত হইয়াছিল। এই ত্য হইতে পাশ্চাত্যের 
শজির, আনপচয়ের, নিষ্নম (০010১078607 06 01019) বাছির করিয়াছেন) 
কিন পাছার এই তথ্য হইতে জনমান্তরবাদ ও কর্বাণের নিয়ম বাহির করিয়া 
ছিরের। গাচাতোর ্রন্কতির শক্তি লইয়াই মন্ত্ট,কিন্ত গ্রাচোর! মূলে উপস্থিত 
হইয়াছেন, ডারার জীবনী শক্তিতে (৮101 0101%),যাহার সামাগ্ত প্রকাশমান 
অবসাজে: বাতির, শক্তি বলা হয়,--এই তথ্য খাটাইয় থাকেন। কারণ, 
'প্াচাদেয়ধারণা এইরপ: যে, আমাদের এই ভূমগুলে মোট যত টুকু জীবনীশকি 
আছে, তাহা চিরস্থারিনী এবং স্কাবর,অঙ্গন ও জন্ধ, ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে 
হত টুহু.করিগা, উক্ক শক্তি দঞ্চারিহ করা হইরাছে, ভাহা নির্দিট, অর্থাৎ 
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প্রত্যেক জাতীয় জান্তব রাঁজস্কের সনষ্টিগত জীবনী শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট । 
মন্য্যঙজাতিও এই নিয়মের বাহিরে নহে) সমষ্টির জীবনের দ্বারা, উহার 
উপাদান-_বাষ্টি জীবনদকল পরিচালিত হইয়া থাকে। মন্ুষ্বোর উন্নতি না 
হইলে নগর উন্নতি হইবে না এবং অনুর উঠতি না হইলে মন্ুষ্যের উন্নতি হবে 
ন]। সমষ্টি ননুষ্যের অর্থাং মন্ুর শরীরের ভিতর প্রতে)ক বার্ঠি মনুষ্ের কঙ্গা 
বর্তমান রহিয়াছে । নিদ্রিত অণবা জাগ্রৎ অবস্থার, মৃত অথবা জীবিত 
অবস্থায় প্রতোক মনুষা মুর একটী উপাদানমাত্র) ইহারা মনুর কর্োর 
ভাগ গ্রহণ করিতেছে এবং পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবের দ্বারা মনু যেমন পুষ্ট ও 
উন্নত হইতেছে, ইছারাঁও সেরূপ পুষ্ট ও উন্নত হইতৈছে এবং যখন মন্ধুর 
নাশ বা অবস্থার পরিবর্তন হয়,তখন ইহাদের ও নাশ বা অবস্থার স্রিবর্ততন হয়। 
মামর! থেরপ আমাদের মম্ুর সহিত মাক রহিয়াছি, আমাদের খতও সেইরূপ 
মনুধ্য বুদ্ধির অগোচর একটী অতি বুহং মন্থুর সহিত আবদ্ধ রহিয়্াছেন। 
ইহাকে ব্রদ্ধার মানপপুর মন্ধু বল। মন্ুদ্ষদে এই ধারণা নৃতন নছে) 
মঞ্টপংহিতার (১--৬১।৬২ ) উল্লিথিন্ত হহগ্রীছে ৫ 
“স্বায়ভূবন্তান্ত মনোঃ বড় বংশ্া মনবোইপরে | 
হষ্টবস্তঃ প্রজাঃ ন্বাঃ স্ব মহাযআ্মানো মহৌজনঃ ॥ 
স্বারোচিমশ্টৌন্তমিশ্চ তামসো বৈবতন্তা। 
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা শিবস্বং-সুত এব চ॥” 
অথাৎ ব্রহ্গার পৌন এই স্বায়ন্তুন সন্ধুর বংশে অপর ছয় জম মহাতেজনবী 
মহাস্মা মন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার! প্রতোকেই গ্রজান্ষটি দ্বারা স্ব স্ব বংশ 
বিপ্তার করিয়াছিলেন। স্বাঝোচিষ, ওকমি, তামস, রৈবত, মহাতেজা চাক্ষুষ 
ও বিবন্বংস্ত বৈবস্বত,-_ইহারা সেই ছয় জন মন। সতরাং স্বারভুযহজুকে 
লইয়। ইহার! লাতঞ্জন মন্ন। এই সাত জন মনু অপর একটা মহাগ্‌ গন্থ গর 
উদ্তুত হইরাছেন। মননঃহিতায় (১-৩০) মনু শ্বয়ং বলিয়ীছ্ছেন' যে. 
মাং বিস্তান্ত সর্বস্ত অষ্টারং”-__অর্থাৎ আমাকে এই বমুদর কবির 
বলিক্কা। জানিও। এই মনন হইতেই অপর সাতজন মন্থুর কটি হইয়াছে, 
যথা,--“এতে মনুঃন্ক সপাগ্তাননজজন্‌ ভুরিতেজস১”, (৯৩৬, অন্থাৎ, গুর্ষো 
নন্্র যে সণ প্রঙ্গাপটি কঈ কবিয়াছিণেণ, সেই গকল প্রজাপতি 'আবার পর 
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সাত জন মছাতেজন্বী মনু স্ষ্টি করিয়াছিলেন। পুব্বেই উল্লিখিত হইঘাছে যে 
এই সাত জন মন্গুর প্রত্যেকেই প্রজা সৃষ্টি ছ্বার। বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। 
আমাদের এই পৃথিবীতে যে মনু গ্রজাস্থষ্টি গ্বারা বংশবিস্তার করিয়াছন, 
তাহার নাম বৈবন্বত মন্থ। সমুদয় স্থষ্টি যেমন ব্রক্জার মধ্যে অস্তানিহিত 
রহিয়াছে, সেইরূপ এই পৃথিবীর সমুদয় প্রজান্ষ্টি মন্থর মধো অস্তনিহিত 
রহিয়াছে । এই প্রকার সাতটা মন্থু লইয়া একটা মহান্‌ মন গঠিত হইয়াছে। 
্রদ্ধাওড বেমন ব্র্গার মধ্যে অবস্থিত, পূর্বোক্ত সাতটা মন সেইরখ ত্রচ্জার 
মান পুত্রের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে । 

ছাত্রগণ যথন স্কুলে থাকে, সেই অবস্থার স্কুলের সহিত, পৃথিবীর তুঁখনা 
হইতে পারে । ছাত্রগণের অস্তিত্বের উপর স্কুলের অস্তিত্ব নির্ভর করিয। থাকে। 
স্থল যেদিন প্রথম খুলিয়া থাকে, সেই দিন যদি ছাত্রগণ স্কুল হইতে পলাইয়া 
বৈস্কনাথ, মধুপুর গ্রভৃতি স্থানে আমোদ কারিতে বান, তাহ। হইলে ছাত্রসংখ্য। 
অল্প হুইগ্প। যাইবে এবং বাধা হইর] তখন স্কুল বন্ধ করিতে হইবে। কিস্তু বাস্তবিক 
হিসাবে তাহা হয় না) ছাত্রগণ যতদিন ছাত্রপদবাচ্য থাকে, ততদিন তাহাবা 
যখ/সময়ে গুলে আসিয়া থাকে । ধাহার! জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, 
তাহারা ঠিক পলাগিত ছাত্রের স্তার স্কুলে একদিনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া 
নত্ম্ত শিকার করিতে, অথবা খেল। করিতে পলায়ন করিতে চান। মন্ুর আস্তিত্ব 
কারনিক 'নছে, যথার্থ মাছে বলিয়! জন্মাস্তরগরহণ ও কর্শবাদ 'বস্ঠন্তাবী 
হইয়া দীড়াই়াছে। পাশ্চাত্যধন্ম প্রচারকের। কেবল শ্বস্থ লইম়্াই ব্যস্ত 
রহিয়াছেন, তাহার! আমাদিগকে নিজের চেষ্টার দ্বারা এমন পূর্ণ (১০7০০) 
হইতে উপদেশ দিয় থাকেন, যাহাতে আমরা দেবতাদের সঙ্গে বান করিবার 
ঘোগা হইতে পারি; তাহাদের মত এই রূপ থে, আমরা যদি ধরূপ ন। করি, 
তাহা হইলে. অনস্ত নরক তোগ করিব। যার! মামাদিগরকে এরূপ উপদেশ 
'দেন, তাহারা একেবারে ভূলিগ্লা যান যে, রূপ উপদেশের অর্থ আর 
“কিছুই নহে, কেবল মাত্র যে প্রভাব ও অবস্থার দ্বারা আমর! মনুষ্যনামে পরি- 
চিন, সেই প্রভাব 9 অবস্থা হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। ইহা 
একে বৈই" অসম্ভব ! এইঈনপ করিতে গেলে আনরা উন্মন্ত হইর1 যাইব । 
দি নমুদয় বাকি, মাহারা নন্ুর প্রকাশনান আধার মাধ, তাচার। সকণে 
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উন্নত লোকে উপনীত হয়, তাহ হইলে মন্ধুর যে ক্ষতি হইবে, তাহ তাহার 
ভাবেন না। বদি আনাদের মস্তিষ্কের অথবা! বরকতের কোষ বা 'সেলসকল' (০6113) 
নুস্থ অথব! রুগ্ন বলিয়া! পুরস্কৃত অথব! দণ্ডিত হইবার জন্ত, তাহাদের নির্দিষ্ট 
স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্ত স্থানে বাম করিতে যায়, তাহ হইলে অতি নীতঘ্ব আমা- 
দের মন্তি্ক অথবা যরুতের 'কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। আমাদের শরীরস্থ 
টিন্ুসেল্সকল? (0558 ০০115) যদ্দিও ক্রমাগত শরীরে শোধিত অথবা 
শরীর হইতে বিতাড়িত হইতেছে, কিন্ত তাহাদের জীবতত্ব (16 [11701016) 
যাহাকে জীবাত্বা (122০) বলে, তাহার কখন ধ্বংস হয় না) উহা! আমাদের 
মঙগগলের জন্য জদ্মান্তরগ্রহণ করিয়া! থাকে। আমাদের যখন মৃত্যু হয়, তখন 
উক্ত সেলের নায় আমাদের শরীরের ধ্বংস হয়, কিন্তু আমাদের আত্মা 
মন্ছুর দেছে বর্তমান থাকে । মনুর মঙ্গলের জন্ত উক্ত সেলের ন্থায় আমর! 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি,--সমুদয় মনুষ্যঙ্জাতিরপ একটা সমষ্টিগত মন্থুরূপ 
মহতী সত্তার উদ্নতির জগ্ত আমরা জন্মগ্রন্ক্ণ করিয়। থাকি। অসংখ্য ইষ্টকের 
দ্বারা যেমন গগভর্ণমেণ্ট হাউন্‌” একটী মত্তারপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ 
অসংখ্য মনুয্যজাতির দ্বারা মনুর মহতী সত! গঠিত হইয়াছে ।, | 
পাশ্চাত্যের মন্ধু অর্থাৎ বিরাট মগুষ্তের (011$015211781)--যিনি আমাদের 
সকলের ভিতর রহিম়্াছেন এবং আমর! ধাহার ভিতর রহিয়াছি, তাহার-- 
প্রয়োজন আছে কি না, তাহ! জাতমারে বিশ্বাস না করিলেও, অজ্ঞাতসারে 
মনুর অস্তিত্বে বিশ্বাম করিয়া থাকেন। ইতিহাসের চর্চা করিয়া আমরা 
দেখিতে পাই যে, মন্ুত্য ক্রমশঃ উন্নত যুগপরম্পরার মধ্য দিয়! চলিয়া 
যাইতেছে, প্রথমে, এগ্রস্তর যুগ” (50076 06০) 'ব্রঞ্জ যুগ” (910156. ৪8০) 
“লৌহ্ষুগ” (19০ 8০) এবং এক্ষণে “এলুমিনিয়ামের যুগ” (811 ল) 
পড়িয়াছেপ্রথমে মনুষাশক্তির, পরে অথশক্তিন্,.. ক্রমে. বান্পীর 
শক্তির এবং অবশেষে তড়িংশক্ষির যুগ আলিঙ্লাছে। এক এক. সগে 
পাশ্চাতাদের এক এক প্রকারের আসক্তি লক্ষিত হ্ইস্থাছিল। বাঃ, 
ধর্ম, যুদ্ধ, বাণিজা, বিজ্ঞান প্রভৃতির, চর্চা যথাক্রমে এক একটা বির 
এক এক যুগে প্রীধান্ঠ লাত করিয়াছিল। পাশ্চাত্যে মাম ুর্ধাজ, 
উন্নতির কথা বলিয়া থাকেন, তখন তাহারা বান্কিবিশে রর ,উচভিকে 
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লক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত জাতি সমষ্টিগত উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন । * 
পাশ্চাত্োরা বলিয়া ধাকেন যে, “অমুক অমুক যুগে আমাদের মনে স্বভাবতঃ 
এই প্রকার ভাব আসিয়া থাকে, যেমন ধর্মভাব, যুন্ধতাষ প্রভৃতি । 
আবিষ্কারকর্তাও বলিতে গারেন না যে, তিনি কেমন করিয়া আবিষ্কার 
করিম থাকেন, তিনি নিজে কোন চেষ্টা করেন না, নিজেকে ফেবল 
আধার করিয়া! থাকেন মাত্র, এবং তখন ভাব সকল (14583) আপনি 
আসিয়া থাকে; কিন্ত তাহারা বুঝিতে পারেন ন1] ধে, ব্যক্তিবিশেষের 
সংবিং অপেক্ষা একটা উচ্চতর সংবিতের বিকাশ--যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের 
মংবিৎ নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহার বিকাশ--না থাকিলে, কেমন করিয়া 
তাহাদের আকন্মিক প্রতাবভান (17515180017) হইতে পারে? এই 
সকল ঘটনাকে আমরা কারণত্বের (০88580101) ভিতর অর্থাং কোন 
বক্তির কর্মফলের ভিতর অন্তনিবিষ্ট করিতে পারি না। জাতীয় কর্মফলে 
সন্যপ্তাবিস্তারের জগ্ভ আমরা যে সকল সখ উপভোগ করিতেছি, তাহার 
জন্ত কেবল মন্ুই ধন্তবাদের পাত্র । মন্ধু প্রকৃতির বিশেষ আদরের সামগ্রী 
এবং যে সকল উপাদানে মনু গঠিত হইয়াছেন, তাছারাও প্রন্কতির নিকট 
বন্ধ পাইনা -থাকে। মনগুর কর্দফলের এবং মনুর পরিপুষ্টির অংশ আমরা 
বঙ্গ গ্রহণ না করিতাম এবং যদি তাহার সহিত পূর্ণতার দিকে অগ্রদর না 
হইতাম, তাহা হইলে আমরা পণ সব প্রাপ্ত হইতাম এবং আহার ও পুক্রোৎপাদন 
তি আর কিছুরই চিন্তা করিতাম না) কারণ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবটা 
মহতী সত্তা মন্থর উপর অত্যন্ত বলবতী শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং 
মিথ উপারে ও গ্রুব নিগ্নমসকলঅন্সারে--ঘে সকল নিপ্নমকে প্রাচোরা 
অনানরগ্রহণ ও কর্ণের নিয়ম বলিয়া অবগত মাছেন, সেই সকল নিয়ম 

বা পরিপুষ্টি হইয়া থাকে । 
রি এ থে সকল স্বীকার্য্যের কথা বল! হইল, তাহাদের উপর প্রাচোরা 


জি ীভক্টোন অীতিগত কর্দ বিশ্বাম করিতেন । মলি (110110)) সাহ্বে গাডষ্টোনের 
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তাহাদের সন্তবস্থের মান ব৷ মাদর্শ ১081091৫901 910১8110) স্থাপিত করিয়। 
থাকেন এবং এই মান হইতে দেখতে গেলে জন্মান্তরবাদ স্তায়ান্মোদিত 
হইয়া গাকে এবং কর্মের নিয়ম অন্থুসারে জন্মান্তরগ্রহণ পরিচালিত হইয় 
থাকে বলির কর্মের নিয়ম অবশ্ন্াবী হইয়া থাকে । কম্পনণাল (51017119) 
অবা চক্রাকার (০১০০) গতির দ্বারা আমাদের পূর্বোক্ত দ্বিতীর 
গ্রভাবটি--যাহার দ্বারা প্রত্যেক বস্ত পরিপু্ই হইতেছে, তাহা-_ চালিত 
হয়। প্রথম প্রভাবের সায় দ্বিতীর প্রভাবটাও আমাদিগকে আর এক প্রস্থ 
বিভিন কার্ধ্য ও কারণের শৃঙ্খল প্রদান করিয়া! থাকে । কিন্তু কন্মের নিমের 
দ্বারা সমুদয় গ্রঞ্কতির পরম্পরা বির'দ্ধ গতির ব্যাখ্যা করিতে গেলে,আমাদিগকে . 
উক্ত কার্য ও কারণের শৃঙ্খলও ধরিতে হইবে । উক্ত চক্রীকার গতির দ্বারা, 
ক্রমবিকাশ এত অল্পে অল্পে সম্পাদিত হইতেছে এবং প্রায় ইহার এমন 
ভর্লানক বিপরীত গতি (1000010৭501) হইয়া থাকে যে, ব্যক্তিগত : 
বৈিত্র। ()015010] ০0111010017) বাদ না দিলে, ইহা উন্নতির দিকে 
যাইতেছে কি না তাহ বুঝিতে পারিৰ না। যখন আমরা ব্যক্তিগত বৈচিত্র 
বাদ দিয় উচ্চতর ভূমি হইতে দেখি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে,ক্রমবিকাশ 
একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাতে স্তার বিচারের 0050০9) 
কথা কিছুই আসে না। যদিও প্রকৃতির এই মহতী শক্তি “অন্ধ” (31170) 
নহে, তথাচ ক্রমবিকাশের ভিতর বে মবগ্রন্তাবিতা অথব। অভিসন্ধি রহিয়াছে, 
তাহা আমর! দেখিতে পাই না। যে প্রভাবকে প্রত্যেক জীবিত প্রাণী নিজে 
নিজের উপর প্রয়োগ করিতেছে, প্রতেকে তাহাদের প্রককৃতিঅন্ুসারে 
কাধ্য করিতেছে ও নিজের কল্যাণ খু'ঁজির1 বেড়াইতেছে, সেই তৃতীয় প্রভাব- 
সম্বন্ধে যখন আলোচন! করিব, তখনই গ্ভায়-বিচারের (]05600) কথা উখিত 
হইবে। মনুষ্যের এ প্রকার স্বার্থপর কার্য অন্যায় ভিন্ন আর কিছুই নহে 
এবং অন্যায়ের অভিন্তা না থাকিলে, মন্থম্যের ন্যায়ের (756০০) ধারণা 
হইতে পারে ন|। ন্যার বিচারকে বিশ্ব ন্গাণ্ডের মুখ্যতত্ব (01012 011001910) 
করিলে কেবল যে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবকে বাদ দিতে হয় তাহা ছে, 
প্রথম প্রভাব অর্থাৎ অদৃষ্ট বা অবশ্তন্তবিতাকেও বাদ দিতে হয়। ন্যায়- 
বিচারকে (08900) দি 'মামরা মুখ্যতত্ব বলিয়। ধারণা করি, তাহা 
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হইলে ঈশ্বরকে সগ্ডণ বা  বিশগ্রহবান্‌ [ভিজ ঈশ্বর বলিতে হয় এবং 
ঘড়িওরালা যেমন খড়ি প্রস্তত করে, ঈশ্বর লেইদপ আমাদিগকে প্রস্তরত 
কারয়াছেন এবং ড়িওয়ালার বেমন বিশেষ বিশেষ গুণ থাকে, যেষল 
পচ্ছন্দ ও অপন্ছন্দ প্রতৃতি, ঈপ্ধরেও সেইবূপ গুণ আছে,এইপরাপ মানিতে 
চয। ঈথুরকে যদি আমাদের স্ঠায় পছন্দ ও অপছন্দবিশিষ্ট সত্তা বাঁদতে হয়, 
অর্ধং যদ্দি তাহার শুভাশুতের ধারণান্মারে সকন বিষম ঘটির 
থাকে, তাহ! হইলে অদৃষ্ট ও ক্রমবিকাশকে বাদ দিতে হয় এবং ছুয়ে 
রে একত্র করিয়। পাঁচ হয়_-এক্টরূপ বলিতে হয়| এ্রাচোরা ঈশ্বর- 
সপ্বন্ধে এইরূপ কিছুই ভাবেন না এবং যেখানে নারের (00510) 
কথা উত্থাপন করিৰার কোনও কারণ নাই, সেখানে ন্যায়ের কগা উখাপন 
করেন না| জন্মান্তরবাঁদ ও কর্বাদ এখরিক নায়াকমোদিত কি এ. তাহার 
নিষ্পত্বির জনা ধে বাদান্্বা? হ্ইয়া পাকে, তাঠ। প্রাচাদের নিকট 
“গলাবাজি' বলিয়1 বোধ হয়। 

বিভিন্ন প্রকার ক্ষমত্তাপন্ন অনংখা দৃগ্য "ও অনৃত্ত জীব, যাহার! 
নিজেদের স্বিধ! ও প্রকৃতি অনুসারে কার্ষয করিয়া! থাকে, তাহাবা--ষে 
সকণ চেষ্টা (00170015101) প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাই তৃতীয় গ্রভাৰ 
এবং ষখন তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তখনই গায়ের কথ। উথিত ভয় ( 
জীবগণের ভিতর দেবতাদিগকে ধরিতে হইবে কারণ, ধশ্বরিক হ্ঠায়বিচার 
(7850০৫) মানবীয় স্তায়-বিচার হইতে পৃথক নহে-ন্ভায়বিচার একই 
প্রকারের হুইয়! থাকে। এই ্ায়ধিচারপ্রকটন্রে জন্য পরনাস্ম। গ্রতোক 
জীবের ভিতর অন্তনিবিষ্ট হইয়া জীবরূপে প্রকাশিত ভইয়াছেন। বিশি 
ভূমিতে (0157৩ ) প্রকাশ পাইবে বলিয়া! এঁশ্বরিক গুণদুকল যখন বিভি্ 
আধার গ্রহণ করে, তখন এ্রশ্বরিক গুগসকল আধার ও ভূমির দ্বারা গুতিভ 
হয়। পাশ্চাত্যের! পরমাত্া ও পরমাআ্মীর বিকাশসকলের ভিতর কোন পার্থক্য 
করেন না বলিয়াই, কর্মবাদ বুঝিতে এত গোলযোগ করেন। মনুষ্য 
পরিচ্ছিন্ন মন কথন পরমাত্ম। বা পররদ্ধের কল্পনা করিতে পারে না, এ কূপ 
কল্পনা করিতে গেলে হয় মায়োপাহিত ঈশ্বরের অথবা মহাসত্ত। কোন 
দেবতার করনা করিয়া থাকে । পাশ্চাতোরা ধাহাকে সর্বৃশক্কিমান ঈশ্বর 


১৬ কর্মফল । 
বলেন, তাহা প্রাচাদিগের নিকট পররঙ্গের উচ্চতম বিকাশমাত্র, উহা! 
নিজে কখন পরব্রঙ্গ হইতে পারে না। প্রাচাদের এই পরব্রঙ্গের কষ্না 
পাশ্চাতানন্মীবলগীদের মস্তিষ্কে উদিত হন না। পাশ্চান্তোরা যে মহতী সত্তর 
নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন, প্রাচোরা মেঈনূপ এক একটা সত্তার পুজ। 
করেন এবং তাহাদের আশ্রয়ে থাকিবে বলিয়া তাহাদের পুজার জন্য নিজেকে 
 উত্দর্গ করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাহাদের জ্ঞানোদয় হয়, তখন তাহার 
এরূপ এক একটা সন্তার পরিবর্ধে, পরররন্গেরই ধানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। 
পরমাআআার বিকাশসম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাতাদের কিরূপ ধারণ1, তাহা এক্ষণে 
দেখা যাউক। পাশ্চাত্যের বলেন যে, পরব্রদ্দের একটামান্্র বিকাশ আছে, 
তাহাকে তীহারা “গড়ত বলেন) কিন্তু গ্রাচোরা বলেন যে, পাশ্চাত্যদের 
'গডের' ন্যায় অনেক দেবতাতে পরবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সকল 
দেবতা মনুষা অপেক্ষা অনেক ক্ষমতাধুক্ত__ইহাঁর! সকলে বিভিন্ন প্রকার 
ক্ষমতাবিশিষ্ট। প্রাচোর। ইহাদের মধো একটিকে অথবা হুই চারিটিকে 
পুজা করিয়া থাকেন। ছুইটি বিভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়! আমর! 
প্রাচ্য মতান্থমোদিত এই সকল মগ্াসন্ত।সমৃহ-সম্বন্ধে আলোচনা! করিতে 
পারি। যখন আমরা বহিমু্খী দৃষ্টিতে দেখিতে যাই, তখন দেখিতে পাই 
যে, পাশ্চাতাদের 'গড» সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে, এই সকল দেবতা- 
সন্বন্ধেও প্রাচ্যদের ও সেইরূপ ধারণা, তাহার! মনুষাদের উপর লক্ষ্য বাখিয়াছেন 
এবং মনুষ্য যাহা করিতেছে, তাহা তাহার! দেখিতে পাইতেছেন এবং যথা" 
সময়ে মনুষ্যকে শান্তি দিতেছেন। কিন্তু যখন অন্তমুখী দৃষ্টিতে দেখা যায়, 
তখন বুঝিতে পারা যায় যে, দেবতারা বিভিন্ন সন্তাগাত্র এবং এক একটি 
মনুষা উহাদের একটি উপাদানমাত্র। তাহারা মনুষ্যের উচ্চতম অংশ 
(17170 9916)-মাত্র । দেবতাদের সমষ্টিকে আমর! মায়োপাছিত ঈশ্বর অর্থাৎ 
গরবঙ্গের বিকাশ বলিয়া থাকি, মনুষ্য ও দেবতা এই মহতী সত্তার বিভিন্ন 
উপাদানমাত্র। এই প্রকার ছুইটি ভিত্তি মনুসারে মনুষ্য পরমাত্বার সম্বন্ধে 
ধারণা করিয়। থাকে । পাশ্চাতোর।৷ বলেন যে, আমরা পরমাত্মার 'ভিত 
হিয়াছি। কিন্তু প্রাচ্যেরা বলেন যে, কেবল তাহাই নহে, পরমাত্বাও আমাদৈর 
ভিভর রহিরাছেন এবং আমাদের ভিতর দিয়া তিনি কই অথবা গুখ অগুভৰ 


শত পি চর শসা শি ০ শী আপা 
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করিতেছেন। সুতরাং আমরা যখন অপরের অথবা নিজের ক্ষতি করিয়া 
থাকি, তখন আমরা বাস্তবিক ঈথরেরই ক্ষতি করিয়া থাকি | কিন্তু এই 
উভয় স্থলেই আমরা বলিয়া থাকি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি প্রদান 
করিবেন.) কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, সেই শাস্তি অথবা কম্মফল আমাদেরই 
স্বকৃত। এই তৃতীয় প্রভাবের দ্বারা যখনই আমরা ক্ষতি করিতে যাই, তখনই 
আমর! আমাদের নিজেদের ক্ষতি করিয়। থাকি; এই প্রকার ক্ষতির দ্বারা 
আমর! প্রত্যেক বার কিছু লাভ করিয়া থাকি। আমর! যদি (কবলমাঝ্স 
তৃতীয় প্রভাবের আলোচনা করি, তাহা হইলে কম্মবাদ জদয়ঙ্গম করা সহজ 
ব্যাপার হইয়া থাকে) কিন্তু পুব্বোক্ত তিনটি বিভিন্ন প্রভাবই কক্বাদের 
ভিতর অস্তনিবিষ্ট রহিয়াছে । আমাদের এমন একটি নিয়ম থাকা! চাই, 
যাহার দ্বারা উক্ত তিনটি প্রভাবেরই সামপ্রস্ত রক্ষিত হইবে। তাহা না 
হইলে আমর! ভগবানের “গুপ্ত অভি প্রায়” অথবা “অভিসপ্থি+ অনুসন্ধান করিতে 
ব্যগ্র হইব। পূর্বোক্ত যে তিনটি প্রভাব আমাদের উপর কাধ্য করিতেছে, 
কর্মফলের নিরম তাহাদিগকে কিরূপে সামঞ্জস্ত করে, তাহা দেখা যাউক। 
প্রত্যেক ব্যক্তির পরলোক,তাহার ইহলোকের প্রতিফলন (1২৩০৯)মাত্র | 
একটি থলির ভিতরটা] যেমন টানিয়া বাহিরের দ্রিকে আনিতে পারা যায়, 
সেইক্ূপ যখন আমাদের 'মৃত্তা হয়, তখন আমাদেরও ভিতরট। বাহির হইয়। 
আসিয়। থাকে-_তখন যাহা অন্তমু'খী (501৩০৮০৩ ) ছিল, তাহা বহিমুখী 
(0991১০01৮) হইয়। থাকে । আলোকচিত্র (12110914015) লইবার সময় যেমন 
কাচের উপর ধণ (০690০) চিন্তর অঙ্কিত হয়, সেইরূপ আমরা আমাদের 
অভিজ্ঞতার ধণ ( [২০2৪01৮ ) চিত্রসকল অজ্ঞাতসারে চিত্রিত করিতেছি এবং 
আমাদের অনু, স্থৃতিতে (১৮০-০011501005 1]010701 ) এ সকল চিত্রকে 
সঞ্চিত করিতেছি, -ইহার! ভ্রমশঃ আমাদের বাহা (0016০6৮) জগতে পরিণত 
হইতে থাকে। আমরা! যখন ইহলোক ত্যাগ করি, তখন আমরা, এ সকল 
চিত্র আমাদের সঙ্গে লইয়া যাই এবং ম্যাজিক লাানের” দ্বারা চিত্রিত চিত্র- 
সকলকে যেমন বাহিরে প্রতিফলিত করা যায়, সেইরূপ পরলোকে আমরা 
উক্ত চিত্রসকলকে আমাদের বাহিরে প্রতিফলিত করিয়া থাকি। কিন্ত 
ইহাঁও বক্তব্য ষে, চিন্তার এত সকণ প্রতিফলন জাবস্ত চিনা ; স্সমক্ণ 
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শিশ্ন ৩ শা 


যেমন ন নূতন নৃতন সংযোগ প্রস্তুত করিয়া,নৃতন ঘটনার টি করিয়! থাকে,আমা- 
দের অন্থদ (১৪-০০79০108$) স্বৃত্তিসকল তেমনই আমাদিগকে স্বপ্রের স্থুল 
উপাদান ফোগাইয়া থাকে । মনের তাঁবসন্বন্ধে ধরিতে গেলে, আশা অপেক্ষা 
ভয় একটি অত্যন্ত বলবান্‌ ভাব, সেই জন্ত মৃত্যুর পর ভয়ানক খেয়ালমকল 
প্রথমেই স্থলীভূত (71:675115) হইয়া থাকে; তখন আমাদের মন 
আমাদের অতীতের মন্দ কর্মাসকলকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং 
আমর। তখন যংপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়া থাকি । কিন্তু ক্রমশঃ অনুতাপ 
আসিয়৷ উপস্থিত হয় এবং ভয়ের মূর্তি মস্তহিত হইয়া আশার মূর্ভিসকল, 
আবিভূত হয়, তখন মন্দ ভাবসকলের পরিবর্তে শুভ ভাবসকল উদ্দিত হইয়া) 
থাকে; আমরা তখন বিশুদ্ধ হুইর়! থাকি এবং সখী হই। আমাদের 
ইহলোক যেমন আমাদের নিকট বাস্তব, আমাদের পরলোক ও সেইরপ 
আমাদের নিকট বাস্তব-তবে উহা অন্ত প্রকার অবস্থা দ্বারা গঠিত । 
ঘাহাপদিগকে আমরা “মৃত” বলিয়া ধার্ধয করিরা থাকি, তাহাদিগকে পরলোকে 
জীবিত, চিন্তাশীল ও কারধ্যক্ষম দেখিতে পাইব”-তকে আমাদের অবস্থ1 
পেক্ষ। ঠাহাদের অবস্তা অন্য প্রকারের হইয়া থাকে । মত ব্যক্তি সময়- 
(বিশেষের জগ্য আমাদের অবস্থা গ্রহণ করিয়া যে আমাদিগেব সহিত আদান 
প্রদান করিতে পারেন, ঠাহাতে আর আশ্চয্য কি আছে 2 

অনেকে বলেন যে, মূত্র ব্যক্তিরা আমাদের অ/পঙ্গ। সুখাঁ। কারণ, তাহার! 
উন্নত হইয়াছেন, অর্থাৎ আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় শিক্গা করিয়াছেন । 
কিন্তু কৌতুহল চরিতার্থ করিলেই যে, লোকের সুখ হয়, তাহা নহে) কিংব। 
আমাদের পরিপুষ্টি (01০0) হইলেই যে, আমর! স্থথী হইব, তাহা নহে । ধে 
বিষয়ে আমর! অত্যন্ত, সেই বিষয় আমাদের উপযোগী হইয়া! থাকে । স্কুলে আবদ্ধ 
জনৈক টেরিকাটাঃ আদুরে ছেলে অপেক্ষা, দরিদ্রের শতগ্রন্থিবস্্র বিশিষ্ট 
এবং ধূলা-কাদা-মাথ। মূর্খ ছেলে স্বাধীন বলিয়া, শতগুণে সুখী। স্বার্পপরতা 
এবং পাঁশবিক গুণের ভিতর নিমজ্জিত, স্বার্থপর এবং পাশবিক প্রকৃতির 
বস্তি, সব্গতণের মধো নিমজ্জিত, স্বার্থশৃন্ত এবং পবিত্র ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক 
সুর্থী। কারণ, স্বার্থপর বান্তি অপেক্ষা নিঃস্বার্থ বাক্তি সর্বদ| পৃথিবীর ক 
অনুভব কারয়া থাকেন। পরলোক ইহলোকের অবিকল প্রতিফলন এবং 
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মনু যখন পরলোকে যায়, তখন তাহার কোন প্রকার পরিবর্তন হয় ন|। 
এই হেতু, মনুষ্য যখন ইহলোক ত্যাগ করে, তখন তাহাকে তাহার পূর্কোর 
অভ্যস্ত অভিজ্ঞত। হইতে বঞ্চিত করিলে, তাহাকে একেবারে অবশ করা 
হয় মাত্র। যাহারা মুগয়া ভালবাসে, তাহারা মুগয়! করিবার জলন্ত পরকালে 
নানাপ্রকার জীবজস্তবিশিষ্ট বন উপবন পাইবে, উকিলেরা মক্কেল পাইবে, 
ডাক্তরের! রোগী পাইবে, পুরোহিত যজমান পাইবে এবং কৃপণ ধন পাইবে। 
ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত করিবার জন্ত “ছোট লোকের” ছেলেকে ধৌত 
করিলে এবং স্কুলে আবদ্ধ করিলে তাহার যেমন কষ্ট হর, সেইরূপ পূর্বোক্ত 
দ্বিতীয় প্রভাবটা আমাদিগকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য, যখন আমাদিগকে 
পূর্ব্বের অভ্যন্ত সুখের অবস্থা হইতে নূত্তন অবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে, 
তখন আমাদিগকে এ নূতন অবস্থায় অত্যন্ত হইতে পুর্বারূপ কষ্ট অশ্নুভব 
করতে হয়। মুক্তার পর আমরা আমাদের অন্ধবিশ্বাস, ভ্রম প্রভৃতি 
আবর্জন1,-_যাঁহাকে আমরা ইহলোকের বিদ্যা ও শিক্ষা বলিয়। থাকি, ত্যাগ 
করি; এই প্রকারে আমরা যখন ধৌত হই, তখন আমরা নিষ্কলঙ্ক হইয়। 
থাকি এবং পুনরায় শিশু হইবার যোগা হই। যদি দ্বিতীয় প্রভাবটা 
না থাকিত, তাহ! হইলে মৃত্যুর পর পূর্বোক্ত হাস ও বৃদ্ধি, শিক্ষা ও ভুল, 
জীবিত অবস্থায় কঠিন এবং মৃত শবস্থা় নমনীয় হইত না। অনন্ত কাল 
ধরিয়া মন্ুর উন্নতি হইতেছে । যেমন ঘাড়ে ক্রমাগত বোঝা চাপাইলে 
আমরা বলবান্‌ হই না, সেইরূপ ক্রমাগত শিক্ষার দ্বারা আমরা জ্ঞানী হই 
না। ৩* বৎসরের একটি যুবা ১০ বৎসরের একটি বালক অপেক্ষা! অধিক 
ভার বহন করিতে পাঁরে। কেমন করিয়! ভার বহন করিতে হয়, তাহা 
শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া যে, এঁ ব্যক্তি বেশীভার বহন করিতে পারে, তাহ? 
নহে; প্র ব্যক্তি পুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ভার বহন করিতে সমর্থ হয়। বিষয়- 
সকলেস ভিতর কি সম্বন্ধ, তাহা অন্ুভব করিতে পারিলেই জ্ঞান জন্মিয়া 
থাকে। ঘটনাসকলের দ্বারা বিষয়মকলের সম্বন্ধ আমাদিগের অনুভূত 
হই থাকে. ঘটনাসকল লক্ষ্য করিয়া! আমরা সম্বন্ধের অন্ভূতি পাইয়! খাকি 
এবং তাহাতেই আমরা পুষ্ট (1০% ) হইতে থাকি। বুদ্ধিবৃত্তি (17061160,) 
ও অনুরাগের (017106101 )ভিতর আমাদের যে সগন্ধ আছে, তাহ] বুঝিবার 
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শত: ৮০ ০০০ 


ক্ষমতা মানবজাতিতে ক্লুণশঃ বদ্ধিত হইতেছে এবং তাহার ফলে মনের 
একট নূতন গবাঞ্ষ উন্ুক্ত হওয়া, সহানুভূতি বদ্ধিত হইতেছে এবং সকলের 
সহিত এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাপন করা সম্ভবপর হইতেছে । 
কি প্রকার অবস্থায় মামাদের সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা ক্রমশঃ 
বুঝিতে পারিতেছি ; পরিপুষ্টির (210 0)) দ্বারা আমাদের বুদ্ধি এবং সহানুভূতির 
বিকাশ না ভইলে, আমরা কোন ক্রমে সুখী হইব না। ধর, নীতি, বিজ্ঞান, 
কলা, সমুদ্ধি প্রতি বিষন্ন বিকাশের ফলমাত্র, কারণ নহে। মনুষ্যজাতির 
স্নায়বিক শক্তি (107500৯ 00125) পুর্বোক্ত আকারে স্বতঃ বায়িত হইতেছে 
মন্ুষাজাতি বুদ্ধিবৃন্তির ও সহানুভূতির কিঞ্চিং উন্নত অবস্তা পাওয়াতে 
ধর প্রকার শ্লাভাৰবিক ফলসকল উৎপন হইয়াছে,_-এই প্রকার স্থচিত হইতেছে। 
এই পৃথিবীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া জন্মান্তরণীল জীব পুষ্ট হইতে 
থাকে এবং যে সকল বিষয় হইতে ইহ! অভিজ্ঞতাপূপ সার অংশ গ্রহণ করি- 
মাছে, সেই সকল বিষয়ের অসার অংশ ত্যাগ করা প্রয়োজনীয় । এই প্রয়োজনের 
জন্যই জন্মান্তরের আবগকত] দুষ্ট হষ্টয়া থাকে । যাহার! জন্মান্তরগ্রহণ মানেন 
না, তাহারা এক প্রদেশের অভিজ্ঞতার উপর পরবর্তী প্রদেশের অভিজ্ঞতা 
ঢাপাইয়!, অভিজ্ঞতাকে আকাশগ্রমাণ উচ্চ করিতে যাইরা ধুষ্টতা গ্রকাশ 
করেন মাত্র,আহারের দ্বারা শরার পুষ্ট করিতে হইলে উদরে কেবল আহারের 
বোঝা চাপাইলে চলিবে না. অসার অংশের ত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। সেই 
প্রকার এক রাজত্বের অভিজ্ঞতার উপর অন্ত রাজত্বের অভিজ্ঞতা চাপাইলে 
চলিবে না। এক রাজত্বের অভিজ্ঞতা অন্ত রাজত্বে চলে না, জন্মাস্তরগ্রহণ 
ন1 মানিলে হয়, পূর্ববর্তী ভুলসকল শোধন করিতে হইবে, না হয় পূর্ববন্তী 
অভিজ্ঞত! ত্যাগ করিতে হইবে)_কিস্ত এইরূপ করা অতীব কষ্টসাধা; 
দেবতারাও এইরূপ করিতে চাহিবেন না; কারণ একটা বিষয় শিক্ষ। করা 
সহজ ব্যাপার, কিন্তু জ্ঞাত বিষয়কে স্থৃতি হইতে তাড়িত করা অতীব চুর 
কিন্তু জন্মান্তরগ্রহণ দ্বারা অনার অংশ তাক্ত হইয়া থাকে; অতীত জন্মের 
দুঃখ, কষ্ট, পাপ, এবং অন্ধবিশ্বাস এবং অর্তীত জন্মের স্থৃতি, অন্ততঃ ক্ষণকালের, 
জন্ত, জন্মান্তরগ্রহণের দ্বার। মুছিয়! যায়; কিন্তু--উহাদের স্থৃতি বদি বঙজান্ 
থাকিত, তাহ? হইলে যথার্থ উন্নাত এবং পরিপুষ্টি হওয়া অসম্ভব হইত । . 
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পূর্বোক্ত দ্বিতীয় গ্রাভাব যে নিয়মে চালিত হইতেছে, সেই নিয়মের দ্বাবা 
যখন জীবাম্ম! এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার অতীত কর্ম তাহাকে 
অনুসরণ করিয়া পাকে । জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য মে নকল পাপ করিয়াছে, সেই 
মকল পাপ যদিঅনু তাপের দ্বারা ভুম্মীভূত না হইয়া থাকে'তাহা হালে ব্রিক 
স্তারবিচার (1)1৮176 )830০০ ) আনুলারে মনুষ্য দণ্ডিত হইবে; দগু-ভোগ্ের 
নিমিন্ত তাহাকে এমন অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বে, দেখানে 
তাহাকে কষ্টতোগ করিতেই হইবে । কিন্তু যদি এশ্বরিক হাঁয়বিচারসন্বন্ধে বিশ্বাস 
গ্রহণ করা যায়,তাহ। হইলে যতদূর অমানুষিক কাধের পরিচয় হইতে পারে, 
তাহ! হইয়া থাকে । কারণ, তখন যে ব্যক্তি কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহার প্রতি 
কোন দয়াই প্রকাশ করা যায় না । কারণ, সে পূর্বজন্মে যে গ্রকার কাধ্য করি- 
যাছে, তাহারই ফলভোগ করিতেছে এবং তাহা'হইলে যাহাতে কষ্টভোগী জীব 
অধিক কষ্টভোগ করিয়৷ শীপ্বই কন্মের ক্ষয় করিতে পারে, তাহা যে অনেক 
ধার্মিক ব্যক্তিরই ইচ্ছা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্ত ্রশ্বরিক 
ম্তায়বিচারসন্থন্ধে ধারণা মতীব অসম্ভব বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু যেনিয়মের 
দ্বারা আমাদের জন্মান্তরগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা যদিও পূর্বোক্ত দ্বিতীয় 
গ্রভাবের অন্থর্গত, কিন্তু এ নিয়মটা তৃতীয় প্রভাবের দ্বারাও পরিণমিত হইয়া 
গাকে-অর্থাৎ, আমরা সাধারণ অবস্থায় যাহাদের অশ্থিত্ব পরিজ্ঞাত 
নহি এবং বাহাদিগকে আমরা উপাসনার দ্বার! পরিতৃষ্ট করিতে পারি, 
সেই সকল মহতী সন্তা ক্রমাগত আমাদের মজ্জাতসারে আমাদিগের উপর 
গ্রভাব বিস্তার করিতেছে,_-সকল যুগেই এই মহতী সম্ভার অস্তিত্বের বিশ্বাস 
দৃষ্ট হয়, এই বিশ্বাসই ধর্ম ও যাদুবিগ্ভার মুলভিন্তি। বিকাশ ও পরিপষ্টির যে 
অবস্থায় আমর! রহিয়াছি এবং মামর! যে প্রকার পারিপার্থিক অবস্থায় 
'ভিতয় রহিয়াছি, সেই অন্ুধারে আমর যে সকল কর্মী করিতেছি, তাহার ফল 
প্রা", করিবার জন্য প্ররৃতির অন্ধ শক্তিসমূহ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, 
কতকগুলি দৈববিপাক ব৷ দুর্ঘটন1 এবং বিভিন্ন প্রকার পাপ কার্য্যের সংঘটন 
ওয়! অমিবা্ধ্য ) কিন্ত কোন যুদ্ধের সময় কোন্‌ সৈনিকটা হত হইবে, সেইজন্য 
যেমন সেনাপতির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না, সেইরূপ পূর্বেধান্ত বিষয়ে 
কে.যে পাপী হইবে এবং কে যে হত হঈবে,তাঙার জনা ঘদৃষ্টের (91) সহিত 


৩২ কম্মফল। 


 ল্পলপোপ পল পাপী পপ পিস্প লাশে পিপিপি পিসী এপস ২ আপ্য আ  শীাি শী শি ১ শাহ) সপ শশা আপ পিস সি এ 5 লা শশা পিপিপি ৮ পাপ ৮ ৮ ৮ 


কোন সন্বপ্ধ নাই | চু্দিকে যে যেসকল পাপ ও ্ুঃথ বিরাজ করিতেছে, তাহা 
বিশিঃ জাতির মন্দকার্ষে/র ফল। কিন্ত কোন্‌ বাক্কি পাপকাধ্য করিবে, কিংবা 
কোন্‌ ব্যক্কি ছুঃখ তোগ করিবে, তাহা একপ্রকার 'লটাৰি,বিশেষ,--কিন্ত 
ইচাও বক্তব্য যে, ই] ন্যায়ান্ুমোদিত “লটারি? | কারণ, সমুদয় ব্যক্তির দোষ ও 
গুণ ধরিম্বা বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোটামুটা হিসাবে প্রত্যেক 
ব/ক্ির দোষ ও গুণ এক প্রকার নির্দিষ্ট । 'লটারিকে" ন্যায়ান্থমোদিত করিবার 
জন্য,_-এই স্থানে,_দেবতার প্রয়োজন দৃষ্ঠ হয়। এই দেবতাদগকে কর্ণের 
অধীশ্বর বা ৭লিপিক' বলে। রি, ৭ 
এই দেবতারা যেন “লটারির টিকিট হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। যাহারা 
উপাননার দ্বার। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন, তাহাদিগকে তাহার। জোর "জতের 
সংখ্যা,(%1110 10109) দিয়া থাকেন | ইছাই সমুদয় ধন্মের মন্্। দেবতারা এই 
পথান্ত পারেন; ইহার'বেশী আর কিছু পারেন না। পূর্বজন্মসমুহে মনুষ্যমকল 
চিন্তা, বাক্য ও কার্ষ্ের দ্বার পৃথিবীর কোন উন্নতি করে নাই বলিয়া, তাসথা- 
দের পাপ হইয়াছে এবং সেইজনা জাতীয় কর্মরূপ শাননদও দ্বারা তাহারা 
প্রহার ভোগ কারয়৷ থাকে । স্বার্থপর বাঞ্ডির! স্তার বয়েল বকের (311 3০1৩ 
7২০০9) ন্যায় বলিয়। থাকে যে,“আমার বংশধরগণ (1,99611) আমার জন্য কি 
করিয়াছে যে, আমি তাহাদের জন্য কিছু করিব?” এইরূপ ব্যক্তি যখন 
জন্মাস্তর গ্রহণ করে, তখন সে ব্যক্তি যেরূপ বীঞ্জ বপন করিয়াছে, সেইর্নপ 
ফলভোগ করে। কারণ, দে তখন নিজেই বংশধর হইয়া থাকে । ্‌ 
যদ্দি দেবতাদের হস্তক্ষেপের দ্বার কার্যের নিয়ম পরিচালিত হয়, তাহ! 
হইলে এই সকল দেবতারা কে, তাহাদের কাধ্যই বাকি প্রকারের, ভাহ। 
আমার্দিগের অবগত হওয়া উচিত। এই সকল দেবতার! শৃক্তি বা. প্রভাব 
রূপে আমাদ্দিগের উপর কার্ধ্য করিয়া থাকে-__আমরা উহাদিগকে আফ্রষ্ট 
ব! বিগ্রকৃষ্ট করিয়া থাকি । এই সকল শক্তি বা প্রভাব কি গ্রকার প্র্কৃতির, 
তাহাই আমাদের অবধারণ করিতে হইবে, উহাদের নামের সহিত আগাদের 
কোন সম্পর্ক নাই। যাহার! তাহাদের দেবতাদিগের নিকট শক্রবধের জন্য 
গার্থনা করিষা থাকে এবং যাহাদের দেবতারা মৃত ব্যকিকে রঙ্ত্রণা প্রদান 
করিয়। থাকে বলিয়। বর্ণিত হয়, তাহাপ্দগকে মত সুনাম দাওনা কেন, তাঙ্ারা 


কম্মফল। ৩৩ 


দেবতা নহে, বাক্ষলপপবাচা। অন্থঃকরণের ৫ যে গরবস্তির দ্বারা ; মনুষ্য আপন 
দেবভাঁকে পুজা করিয়া থাকে, সেই প্রবৃত্তির যে নাম, তাহার দেবতারও 
মেই নাম হয়। কার্ধা দ্বার। এ প্রবুখির প্রকাশ করিলেই--বাকা দ্বারা, সঙ্গীত 
দ্বারা কিবা চিন্তা দ্বারা নহে_-এ দেবতার পূজা হইরা থাকে এবং তাহার 
অস্তিত্বের অংশ গ্রহণ করা! হইয়া থাকে । আমরা মামাদিগের ভিতর যে 
রা কোন বিশেষ বৃত্তিকে-বেমন যার, দয়া, ভিংসা, প্রতিহিংসা, বুদ্ধি, 
" পরোপকার ইন্াদি গুণের মধো একটাকে- দেবতার হ্যা অনুমান 
রা চেষ্টা করিব, সেই পরিগাণে উন্ত দেবার সংবিতের নসহশ গ্রহণ 
করিব। এ প্রকার দেবতাসন্বদয়ের সথবা শক্তি বা প্রভাবের সমষ্টিকো ঈশ্বর 
বলে। ইহাতে শষ্টি অথবা প্রণয়ের উভয় গুণই বর্তনান রহিয়াছে 
ইহাকে আমাদিগের ভিতর জধ্যুঙ্গম করিতে পারিলেই, মনুষ্মজনোর ৮ ার্থকতা 
হইয়। থাকে । » 
বে সকল দেবভা আামাদিগেক ভাগাচক খুনি করিয়া! থাকেন এবং 
ধাভাদের সি আনাপের সম্বন্ধ বগিযাছে, ভাহাদের ও আমাদের হ্যায় ক 
আছে ; ধাহার। পুগিবীর করের সহিত কণ্ছছনে আবন্্, তীভারা আমাদিগের 
স্তয়-.এবং আমরা ভাঁতাদেরই পাদান বা অংশ বদিয়।, আমাদের 
লফ্ত ভীাভারাও -পরিপুছ হইাতেছেন এবহ ভাভারা আমাদের ম্যান এই 
পৃথিবীর মুধাপেক্ষী হইরা রহিকাছেন। আমাদের মনে রান! উচিত বে, 
নথন সম্বন্ধে কথা উখিত ইইঘ়া থাকে, তখন ক্ুদ মগবা ঘনান বঁশিলে, 
কিছু আসিয়া যায় না। 
উচ্চ হইতে দেখিতে গেলে খলা যার, পুগিবী'র উপর যে সকল উচ্ছিদ বান 
রহিয়াছে, তাহান্রা ধুলিকণার গ্ায় একই পদার্থ এবং যে সকল গদ্রারপি 
ক্ষদ্র জীব এ মকল পুলিকপার জীন ধারণ করে, চাহারা মগাগ্ত জাবের 
নায় একই প্রকারের । একই ঈশ্বর--দিশি পুর্বোন্ত িন শ্রকাহ 
প্রভাবের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, ঠিনি-_মনুষ্যাকে ও এই ভবনের ননগ্র 


« ছান্দোগ্য উপনিষদে 'দেবাজরা হ বৈষতর ধা্নতিরে এঠ অন্থের শাহরভাম্য হঠঠে 
জান। যায় যে, মনুঘোর শার়োচ্াসিত ইন্ছিযনৃন্তি দেব ভাত এবং আমসিক গনুত্তিত আলুর বণিজ 
ক্ণিত হইয়াছে। 


৩৪ কম্মফল। 
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জীবনকে চালিত করিভেছেন। আমাদের যেমন সময়ে সময়ে পীড়া ও 
দৈনদর্ঘটন| হইয়। থাকে, সেইরূপ এই ভূবনেরও যে, সমরে সময়ে পীড়া ও দৈব 
তুর্ঘটন! হইয়। থাকে, তাহাতে আর আশ্চর্ষোর খ্যি॥ কি আছে? কলিকাতা" 
নগরীর জনৈক বান্তির মু্তা হইলে, দেমন নগর'র কোন ক্ষতি হয় না, 
দেই প্রকার আনাদের এই ক্ষুদ্র ভূবনের লোপ নি কলাই হয়, তাহা 
হইলে বিশ্বের যে কোন ক্ষতি হইবে, তাহা কেহ বগিতে সাহস করেন না। 
আগাদের পঙ্ে এইটুকু অবগত হইলেই যথেই হইবে ঘে, জন্মাস্তরগ্রহণের 
ও কর্খের নিয়মের দারা মন্ুষ্যজাতির উত্ারোভ্তর বুদ্ধি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং এই নিপ্নম ড্ইটার দ্বারা আমর। অবশেষে এমন অবস্থা 
'গ্রাপ্ত হইব ঘে, মন্তষ্য তাহার পারিপাশ্খিক অবস্থার সহিত এবং তাহার 
নিজের সহিত সমপ্র।ণত! ধারণ করিবে । সুথের রাছত্ব-কবির কণ্পনা নহে। 
আমরা যে মহুতী নৈসর্গিক শক্তির মধো রহিয়াছি, সেই শক্তিই আমাদের 
জন্ভ এবপ. অবস্থা আনয়ন করিবে? মন্তুযু যেমন সুখের স্বপ্নে ভীত হয় 
না, সেইরূপ * আমর! খন মৃত্যাতে ভীত হইব না; আমরা তখন মৃত্যুকে 
জয় করিব। আমরা গ্রত্যেকে সেই সু উপভোগ করিব, ইহা স্মরণ করিয়া 
আমরা সকলে যদি বাকা, চিন্তা ও কার্ষোর দ্বারা সেই সুখের রাজত্ব পাইবার 
চেষ্টা করি, ভাঁভা হলে উহা অপূরবর্তী বলিয়া গ্রুতীয়হ।ন হইবে এবং আমাদের 
এই পৃথিবী, সৌন্দর্য ও স্বথের আগার হনে | 


সি 


তুতায় প্রস্তাব। 
(বাক্তিগত কনা) 


আমর! পূর্সে কর্ষের তিনটা ধিতিন্ন উপাদানের উল্লেখ । করিয়াছি 
ধাহারা কেবল প্রথম মতের অনুসরণ করিয়া! থাকেন, তাহারা অদৃষ্ঠবাদ 
বা দৈবের উপার্সক। ধাহারা কেবল দ্বি তীর মতের অঙ্ঠুদর, করিয়া থাকেন, 
অর্থাৎ জীবন্ত বস্তর স্বতঃক্রিয়মাণ শক্তির উপর তাহাদের দর্শনের ভিন্তি 
স্থাপিত করিয়া, থাকেন, তাহারা! হঠবাদী। তৃতীয় মতটা যাহারা ব্যজিগনত 
ভাবে অনমরণ করেন, তাহারা প্রারশালী পুরুষ বলিফ। কথিই" হুন।:.এই 


কণ্রফল | রি 


খ্েনটা উপকর, ভিন্ন কন্ধের বে আর চও রথ উপকরণ নাই, ভাঁহা চি 
£বশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র বপিয়াছেন-_ 


“সর্ধমে হঠেনৈকে দৈবেনৈকে বদন্তাতঃ 1 
পুংসঃ প্রবত্রজং কিঞ্িৈধমে তনিরুচাতে 1 

ন চৈবৈভাবতা কার্ধ্যং মন্ান্ত ইতি চাপরে। 
অস্তি সর্ববমদশ্টং তু দিইফৈব তথা ভঠ? | 

দৃম্তাতে হি হঠাচ্চৈব িটঙ্চার্থন্ সন্ভতি)। 
কিঞিনৈবাদ্ধঠাৎ কিঞিৎ কিঞ্িদের স্বভাব)? 
পুরুষঃ ফলমাপ্ধেতি চতুর্থ, নাত কারণম্‌। 
একুশলাঃ প্রতিজানন্তি দে বৈ তক্বিদেো জনা ॥7 


--(মভাভারুত, বনপর্ন, ৩১ ৩৩ ভাতে 5৫ শ্লোক । 


অর্থাৎ কেহ কেহ কহেন থে, সকল কণ্মই হঠনশতঃ সম্পন্ন হইয়। থাকে: 
ফে+ বা বলেন বে সকলই দৈবপ্রভাবে ভয়; কেহ বা কহেন, মন্গযোর 
প্রনত্নেই কম্মঘকল মিন্ধ ভর়। কিছ ভন্বরবিং থর! জানেন মে, মন্ুষা 
ভঠ, দৈব এবং স্বভাব এই ভিন প্রকার কারণেই ফল প্রাপু ছঘ। 

' মহাভারতে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, অদুষ্টপর ৪ হঠবাদী এই উভয় 
প্রকার লোকই শঠ; নে বাক্তি কেবল দৈবের উপর নির পূর্বক নিশ্েট 
হইয়! থাকে, সেই ছুরৃ্ষি, জলদধাস্থ আমঘটের স্যার অবসন্ধ হইয়া দায়। এ্ধপ 
হঠবাদী ব্যক্তি কর্ম করিতে সদর্থ হইয়1ও ঘদি আলঙ্ে ভাতা পরিতাগ কলে, 
তবে অনাথ ছুর্ববলের ন্যায় অচিরকালমধো কালগ্রানে গঠিত হর; উভাদি। 
ইহা হইতে আমর! বুঝিতে পারিতেছি বে কক্ষের তিনটা বি টগাদান 
লইয়া আলোঁচন| ন। করিলে কর়বাদের মালোচিনা সম্পূর্ণ ভষ্টবে না। 

পূর্বে কর্দের ছুইটী বিভিন্ন উপাদানসঙ্থদ্ধে সপিশে আলোচনা কর: 
হইয়াছে । এক্ষণে তৃতীয় উপাদান বা বান্তিগত কন্মসদ্ধদে আলোচনা কর! 
যাউক। সাধরণতঃ লোকে কর্মনর্থে বাভি, রি ০ তি থাকেন, মই 
জন্য কর্মৰাদসন্বন্ধেঘে সকল গ্রগ্র উিথিত এইয়! থা 
সবিশেষ মীমাংস। লরিনে পাবেন না । 
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৩৬ | কর্মফল 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন কোন বিষর সংঘটিত হইতে পারে 
না, যাহা অতীত অথবা ভবিষ্যতের সহিত সংযুক্ত নহে। দেখীভাগবতে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে_ 
"“অকারণং কথং কার্ধ্যং সংসারেহত্র ভবিষ্যতি” | (১৫৭৮) 
অর্থাৎ এই সংসারে কারণ বিনা কেমন করিয়! কার্ধা হইতে পারে? সেই 


রূপ হয় না বলিয়!, অর্থাৎ কার্যযকারণের শৃঙ্খল বা কর্মের নিয়ম অচ্ছেদ্য 
বলিয়া! শান্ত্কারগণ বলিয়। গিন্ছেন,- 


“িমস্তংকর্মাভ্যো বিধিরূপি ঘেভ্যো ন প্রভবতি |” 


পুননচ:-ণ্ধাতাপি হি স্বকর্মৈব তোত্তৈহেতিভিরীশ্বরঃ | 
বিদধাতি বিভজোহ ফলং পূর্ববরুতং ঘৃণাম্‌ ॥% 


অর্থাত সর্বভৃতেগ্বর বিধাতাও কর্ধমাধীন হইয়া মন্তুধাগণের পর্বকৃত কর্মানু- 
সারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 

স্থতরাং আমর! স্পষ্ট অবধারণ করিতে পারিতেছি বে, জীবাত্বা (28০) 
একটী নিয়মের মধ্যে অবস্থিত। মে পর্যান্ত সেই জীবাম্বা কর্মের বিভিন্ন 
উপকরপদমূহকে-ঘাহাদিগকে আমরা প্রথম, দ্রিতীয়ু ও তৃতীক্ন প্রভাব 
(1010070) বলিয়া ৰর্পণনা করিয়াছি, তাহারদিগকে-_কুঝিতে ন! পারে, 
মেই পর্য্যন্ত সে, অবস্থার দাদ হইম়। পড়ে; কিন্ত যখন প্র সকল উপকর- 
সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান জন্মে, তখন সে নিজের কার্য্যোপযোগী করিবে বলির 
&ঁ সকল শক্তিকে চালিত করিয়া থাকে । কর্ণহীন নৌকা যেমন জআ্রোতঃ ও 
বায়ুর দাস হইয়া! পড়ে, উহাকে তখন যেমন ইচ্ছামত ব্যবহারে আনিতে 
পারা যায় না, সেইরূপ যাহারা ক্ষের নিয়ম অবগত নহেন, তাহার! 
কর্মের দাস হইয়া পড়েন। কিন্তু দাড়, পাল প্রভৃতি অন্থান্ত প্রয়োজনীয় 
উপকরণ লইয়া! যেমন নৌকাকে যদৃচ্ছা চালিত কর! যাঁ়--তখন আমরা 
যে, আৌতের অথবা বায়ুর গতির পরিবর্তন রুরি, তাহা নহে? উহার! পূর্বের 
ম্যায় পরিচাণিত হইতে থাকে । তবে আোতঃ ও বযুর প্রবাহের জ্ঞান থাকাতে 
একটী শক্তিকে মপর শক্তির বিরদ্ধে প্রতিহত করিয়া, আমরা নৌকাকে 
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যরৃচ্ছ! পরিচাগিত করিয়া থাকি, সেইরূপ কর্মের নিয়মের অর্থাৎ নৈসর্নিক 
শক্তির জ্ঞান থাকিলে, আমর। আমাদের প্রতকৃল শক্তিকে প্রতিহত 
(101072112৩) করিতে পারি। স্ভরাং, কর্মের নিরণনগ্বদ্ধে জ্ঞান থাকা 
প্ররোজন; কর্মবাদ আলোচন। করিলে আমরা কয়ের নিয়ম অবগত 
হইয়া থাকি; কর্মের নিয়ম অবগত হইতে পারিলে, আমরা কম্মের দাঁস 
হইব ন|। 

কোন একটী নিরসের সমাক্‌ জ্ঞান থাকিলে ই নিয়মের অধীন কার্ধা- 
সকলকে আমাদের স্বপক্ষে কিরূপে আনিতে পারি, তাহা নিয়োক্ত উদাহরণ 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতির এইরূপ একটা নিয়ন আছে যে. 
"সাধারণ চাপে জল ১০০০ ডিগ্রিতে ( সেট্টিগ্রেড) ফুটিতে থাকে |" এই নিয়ম 
হইতে আমর এমন কিছু অন্ুজ্ঞা পাইতেছি ন। যে, জলকে ফুটাইতেই হইবে) 
বরঞ্চ জলকে কেমন করিয়া অর্থাৎ কিরূপ অবস্থায় ফুটান যায়, তাহাই 
নির্দেশিত হইতেছে । আমরা অবগত আছি যে, পর্বতোপরি অর্থাৎ বে 
স্থানে বায়ুর চাপ কন, সেখানে ১০০২ ডিগ্রির নীচে জল ফুটিরা থাকে এবং 
বেখানে বায়ুর চাপ অধিক, সেধানে ১০০০ ডিশ্রির উপরে জল ফুটির। থাকে । 
স্থতরাং আনরা এ নিয়ণ হইতে অবগত হইতেছি যে, কিকি অবস্থায় জলকে 
ফুটান যার়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শিরপমসমূহ এমন 
কতকগুণি অবস্থা নির্দেশ করিন্না থাকে, যে সকল অবস্থায় কতকগুলি ফগ 
ফলিয়া থাকে । যেরূপ ফল আক।জ্ষ। কর! যায়, সেই অনুসারে আমরা 
অবস্থাগুলিকে সন্নিবি করিতে পারি। ১০০৭ ডিগ্রির উন্তাপের নীচে জল 
ফুটাইতে হইলে পর্রোতপরি অথবা! যেখানে বায়ুর চাপ কণ, সেইখানে যাইতে 
হইবে এবং ১০০০ ডিগ্রির উত্তাপের উপরে জল কুটাইতে হইলে যেখানে 
বায়ুর চাপ অধিক, সেখানে যাইতে হইবে। স্ৃতরাং নিয়মিত অবস্থাসমূহ 
হইতেই আকাঙ্িত ফল ফণিয়া থাকে । কোন নিয়মই আমাদিগকে এমন 
অন্ুক্ঞা করে নাষে, কোন নির্দারিত কার্য করিতেই হইবে, বরং নিয়মটী 
জাগিলে সকল প্রকার কার্ধ্য করাই সম্ভবপর হইয়া থাকে। 

পূর্বেই আমর! দেখাইয়াছি যে, কর্মবাদ আর কিছুই নহে-কেবল নৈতিক 
জগতে পার্থিব নিয়ননানর, বিজ্ঞানের রাজস্ব সর্ঘত্রই বিদামান রহিয়াছে। 
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স্পাজ্পা পপ শি শীত তত 


জীবাস্মা ভিনপ্রকারপুক্তিমম্পন্ন_ _স্ভান, ইচ্ছা ও ক্রিয়।। পার্থিব জগতে 
ক্রিয়। দ্বারাই শক্তির প্রকাশ ভইয়। থাকে । বাঃ 
“পরাস্ত শক্তিবিবিধ চ মারা, স্বা তাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ী চ।” 
ৃ্‌ --( শ্বেভাখতর ) 

অর্থাৎ, আত্মার পর] শক্তি, বিবিধ যারা; জ্ঞানশক্তি, বল ( ইচ্ছ। )শক্তি 
€ ক্রিয়শঞ্তি--এই তিনটী শ্বভাবসিদ্ধ। ক্রিয়। দ্বারা শক্তির প্রকাশ হইয়া 
থাকে । আত্মার এই তিন শঞ্ির প্রকাশ, ক্রির! দ্বার। ভইরা থাকে | যথ।-. 
জ্ঞানশক্ভির ক্রির। ভাবনা] (11000410110, ইচ্ছাশক্ির ক্রিরা বাসনা (19৫5116) 
এবং ক্রিরাশক্তির ক্রিয়া কৃতি বা চেগ্না (5১0107))1 এই যে ত্রিখিধ 
ক্রিয়া--ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা-ইহাদিগের সাধারণ নাম কম্মফল। 
কর্মফল কর্মের উত্তররূপ এবং কর কর্ঠকলের পুর্নিরূপ। . ক্রিয়ামাত্রেরই 
প্রতিক্রিয়া আছে; সুতরাং কর্ম করিলেই তাহার ফল ফণিবেই। অতএব 
ভাবনা, বাঁসনা এবং চেষ্টনার কর্মফল অবশ্ন্তাবী। 

শান্তর বাক্তিগত কর্ম চারি প্রক।র বপিয়। উদ্ভিবিত হরাছে। যথা--(১) 
কষ নিরবচ্ছিন্ন পাপ কর্ধের ফন কৃষ্জ। (১) শুরুকৃষঃ অর্থাৎ থে 
কর্মে পাপও আছে এবং পুবাও আছে-.দেন বহিঃনাধনপাধ্য ধাগাপি কয়। 
ইহাতে পরপীড়া আছে এখং পুশাও আছে । ও শুক্র 2তপঠ1, স্বাধ।ায় ও 
ধ্যানসাধ্য কর্ন) ইহাতে পরপাড়ার সংঅন নাই। (৪) অশুক্লাকৃষ্ণ :-. 
ঘোগীদিগের যোগান্ুষ্ঠান। কারণ, তাগাতে পরগীড়ার সম্পর্ক নাই, অথচ 
তাহার ফল, ঈশ্বরে মপিত হয়। 

কন্মের ফন দুই প্রকারে ফণিতে দেখ। যায় -স্বগৃত ও পরগত ভাবে। কর্ম 
করিলে কেবল যে, কর্তারই স্বগত ( ১1)].৫11৮৫) ফল হয়, তাহা নহে; 
তাহার পরগত (0161৮) ফলও অপরিহার্য । কর্ধের স্বাগত ফল 
দ্বিবিধ,_সংস্কার ও অদৃষ্ট। মনুষ্য, পঞ্চকোষ "বা আবরণবিশিষ্ট .জীব। 
ইহা যে কোষের দ্বার| ক্রিয়া করুক না কেন, তাহার ফলে স্পন্দন 
উৎপন্ন হইয়! থাকে । ক্রিয়াশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র অন্নময় কোধ (1217531051 
৯০৭); ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের কেজআ,-কামমর কোষ, (2১551. 0০04৮) 
এবং জ্ঞানশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র_মনোমর কোষ .( ১1৩7151 ০, )। 
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তুতবাং ভাবনাতে মানোময় কোষের) বামনাতে গ্রাণময় কোষের এবং চেষ্টনাতে 
অন্ননয় কোষের স্পন্দন উৎপন্ন ইহয়। (সই ম্পন্দনের ছাপ ( 1101)7৩৯51018) 
ব! দাক্ার যেই কোণে পড়িরা খায় শব উপর করিলে ফনোগ্রাফের 
নলে ( (4৮৭) যেমন পাগ পড়ে এবং মেই দাগ হতে যেমন শব্দ 
উৎপন্ন করিতে পারা যায়, সেইরূপ ৫ মনোমন প্রভৃতি দে কোষের 
কার্ধা করা হউক ন! কেন, দেই কোষে এ প্রক্কার ছাপ পড়ে) সেই 
পকে সংস্কার বলে। ইহাই কার্ষোর স্বগত ফল। 

ইহা" ভিন্ন কম্মের পরগত ফল আছে। মে ক্রিয়। দ্বারা পরকে 
নিরমত (810) করা যায়, শাহান নাম পরগত কিয়। এবং তাহার 
ফলের নাম পরগত ফল। কৃতি বা চেষ্টনা যে, পরকে নিয়মিত (৪10) 
কিনে, অর্থাৎ অপরের ইষ্ট ধা! অনিষ্টকারী হয়, তাহা কেহ অন্বীকার 
করিবেন না) কিন্তু ভাবনা খা বাগণা থে, অপরকে কি করিয়। নিয়মিত 
করে, তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। আনেকে আবার ইংরাঙ্জ 
কবি 21011 (মিল্টনেঃ) বাকা উদ্ধৃত করিনা বলিয়া থাকেন যে, 
| 0170 10117105 01 1700) 10115001706 2070 80210117056 100 ১০01) 
11011)7655600.৮---অর্থাত মন্দ বিম্য়, মন্যোর মনে আবির ত এবং তিবো, 
হিত হইতে পারে; কিন্তু উহার! মন্যযের মনে কোন কানিমা (সংস্কার ) 
রাখিয়৷ যার না। কিন্তু বাহারা এইরাপ ধারণ। করিয়াছেন, তাহার| নে, 
কয়ের মন্ত্র বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতে আর সন্দেত কি আছে? 
মল্টন্‌, যাহা বলেন, বলুন কিগ্ঘ ঘাশ্রগ্বা্ট কি বলিয়াছেন, (খুন: 
“13৬10000076 0 200160৮ ৮)৪100৮678]153115 00110111061 210101% 
|) 904 116710.-অর্থাৎ। মনে মনে পপি কার্ষোর চিন্ত। করিলে, কার্ধা 5: 
মনোমধ্যে পাপ কুর্যা সমাধা কর। হয়, ইহ অবগত ইওর উচিত। 

ভাবনা ও বাসনা দ্বার। পরকে কিরূপে নিপ্নমিত করা বাক্স, ভাহা পরীক্ষণ 
সিদ্ধ মনোবিজ্ঞান ( 151671171 1101 15৮0100115৮) আমাদিগকে হন্দররাপে 
প্রদর্শন করিয়াছে ।. সকলেই গবগত আাছেন থে, আকাল বিজ্ঞানের বঙ্গে 
বিন! তারে সংবাদাদি দুরদেশে পাঠান ঘার। ইহাকে ভার-বিহীন (5105) 
£টরিগ্রাফ্ বলে। বিনা ভারে ধেঃন মংবাদ প্রেহণ করা বার, দেইরপ 


৪০ কর্মফল | 
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গরাঙ্া দা ্ব ঝা 1 গ্রতিপন হইয়াছে যে, ভাবনা অথবা বাসনা: এক অন্ত 
হইতে অন্য মস্তিক্ধে সংযোগ বাতিরেকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহাকে 
'টেলিপ্যাথি (16161১50 ) বা চিন্তা-প্রেরণ বলে। : টেলিগ্রাফে যেমন 
এক যন্ত্রের দার সংবাদ প্রেরণ কর! যায়, এবং অন্ত যন্ত্রের দ্বারা সংবাদ গ্রহণ 
করা যায়, সেইরূপ চিন্তা-প্রেরণের সময় এক মন্তিষফরূপ যঞ্ত্রের দ্বারা চিন্তা 
প্রেরণ করা হয় এবং অন্য মন্তিক্ষরূপ বন্ত্বের সাহাঘো সেই চিন্তা গ্রহণ কর! 
হয়া থাকে । আমাদের চতুর্দিকে অনংখ্য চিন্তার আ্োতঃ প্রবাহিত রহিয়াছে; 
আমাদের মস্তিফ সময় সময় সেই সকল চিন্তা গ্রহণ করিয়া থাকে । আমর! 
যে সকল ভাবনা ও বাপন। করিয়। থাকি, তাহার পরগত ( ০0১16০৮6) 
ফলন এই যে, গেই সকল ভাবনা ও বাসনাঁকে সময় সময় অপর ব্যক্তিসকল 
গ্রহণ করিয়! থাকে । সুতরাং চেষ্টনার বিষয়ে যেমন আমাদের দায়িত্ব, 
বাসনা ও ভাবনার বিষয়েও সেইরূপ দায়িত্ব । যদি আমরা কুভাবনা ঝ| 
কুবাসনা করি, তাহার যে, কেবল ম্বগত ($01১11৮) ফল হইবে, 
অর্থাৎ আমাদের ক্ষতি হইবে--ভাহ। নহে; তাহার পরগত (০৮)০০1০ ) 
ফলও হুইয়৷ থাকে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা অপরেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। 
ইহা! হইতে বুঝা যাঁয় মে, আশীর্বাদ ও অভিশাপ কিরূপে কার্যকারী হয়, 
এবং কেনই বা ধর্মঞ্জেরা শত্রুর সন্বন্ধেও দ্বেষ-হিংসার ভাব বজ্জন করিয়া 
মৈত্রীর ও করুণার ভাব পোষণ করিতে বলিয়াছেন। এই জন্যই আমাদের 
শাস্ধ আমাদিগকে কুচিন্তা ও কুবাসন! ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। 
গীতাভেও শ্রীরু্চ মনঃসংঘমের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং 
যাহারা বাহিরে ক্রিরা সংযম করিয়া অন্তরে কামনা পোষণ করে, 
তাহাদিগকে “মিথ্যাচার, বলিয়াছেন। অতএব দেখ! যাইতেছে-_ভাবনা, 
বাসনা ও চেষ্নার কেবল যে, সংস্কাররূপ স্বগত ফল হয়, তাহা নহে; 
ইহাঁদিগের পরগত ফলও হইয়া! থাকে । 

ইহা কর্মের সাক্ষাৎ (1701601816) ফল। কর্মের পরোক্ষ ফলও 
আছে, তাহাকে অদৃষ্ট বলে। আমাধিগের কন্মের দ্বারা আমরা অপরের 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকি। এক জন অপরকে হত্যা করিলে, 
অথন! তাহার প্রাণরক্ষা করিলে, তাহার ফলে হত বা রক্ষিত ব্যক্তির 
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সহিত তাহার একটা অতীন্িকন সম্পর্ক স্থ স্থাপিত হ্ই্ল। প্রথম স্থলে হত 
বাক্তির নিকট সে খণী হইল; দ্বিতীর্‌ স্থলে রক্ষিত বাক্তি তাহার নিকট 
খণী হইল। চিত্রগুপ্রের চিরন্তন খাতায় এই দেনা-পাওনার জম।খরচ বহিল। 
যত দিন না এই খন ওর্াশীল হয়, ততদিন এই হিসাবের নিকাশ হয় না। 
হস্তাকে হত হইতে হইবেই ; রক্ষিতকে রক্ষা করিতে হইাবেই। এই ব্ূপেই 
কর্মের ফলভোগ হনব । শিম্পে কম্মফলের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল্‌। 


স্বগ পরগ 


( পরোক্ষ... অছ্ট। 
কর্শবাদ মালোচন! করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে 
ইচ্ছা! ৰা কামনা জন্মিয়া থাকে, তাহার পর্‌ ভাবনা এব ভপরে চেষ্টন। 
জন্মিয়া থাকে । বৃহদারণ্যকোপনিধদে উল্লিখিত ভন্বাছে থে, 
“কামণয় এবার: পুরুষ ইতি সদথাকামো ভবতি ভতক্রভুভবততি। 
যৎ ক্রতুভভবতি তৎ কম্ম কুর্তি, নত কম্ম কুরে তদভিসম্পাথতে |? 


অর্থাৎ, মন্তুা মার কিছুই নাহ_কেব্ল কামমর | তাগার কামণন। দেকধপ 
হয়, তাহার ভাবনা! সেইরূপ হ্ইরা থাকে) তাহার ভান। খেন্ধপ তন, 
তাহার চেষ্টনা বা কার্য সেইরূপ হহন্বা থাকে এবং প্েঙ্গপ কাধ্য করে, 
তাহার ফলও সেইন্ধপ পাই। থাকে । বাঃ কাষনাভ মংসাবেন মণ 
কারণ। 

ব্যক্তিগত কন্মের আলোচিন। কালে আমন তিনটা নিন পানা গ।কি | 
এই তিনটী নিরম একত্র মিলিভ ইন ব্ক্িগত কশ্পের ফু নিগারিত 
করিয়া থাকে। এই সকল নিন্ম আলোডনার ফলে কার্যাকারণের 
শঙ্খন অবগত হওয়া যায় এবং আন! দেকুপ ফন পাহাতে চেষ্ট। করিব, 
সেঈ অনুসারে আমাদের অদৃষ্ট গঠিত হইবে এবং পরজন্ম নিন্দিত হইবে | 
নিয়মগুলি নিয়ে লিখিত হইল । 

প্রথম নিয়ম । ঘেস্তানে কামনার বিষয় থাকে, কামনা মলুমুণে গেই 


৪২ কর্ম্মফল। 


স্থনে লইয়া] ঘাঁর। মন্ুসা, ভবিষ্যন্তে কি গ্রণালীতে কার্য করিবে, তাহ! 
এই নিয়মের দ্বারা নির্দারত হইয়া থাকে। বুহদারণ,কোঁপনিষদে 
(৪-_৪--৬) উল্লিখিত হইন্াছে যে,__ 


“ তাদেন শক্তঃ সহকরণৈতি লিঙ্গ মনে? ঘত্র নিবক্তমন্ত্য |” 


অর্থাৎ মনুষ্য দে বিষধর ভন্ত মন নিষন্ত করে, কার্ধাদারা মনুষ্য সেই 
বিষর প্রাপ্ত হয়। বেন, যাহার। স্বর্গকামন। করে, তাহারা মৃত্রার পর স্বর্গ 
গপ্ন 5ইয়! থাকে । 

কামনাই মন্তুয্যুকে কামনার বিষয়ের সহিত সঘুক্ত করিয়া দেয়। কামনার 
বিষয়ের অপর নাম 'ফন?। মনুষ্য যত ক্ষণ ফল অর্থাৎ কামনার বিষর 
আকাজ্জ| করে, তত ক্ষণ তাহার বন্ধন থাকে । যখন এ ফল, সখ অথব। 
চঃখ প্রদান করে, তখন আনর। বলি মে, আমরা শুভ অথবা অশ্তভ কার্ষযের 
ফলভোগ করিতেছি। মনুষ্য যখন পুর্ব্বোন্ত নিরম অনগত হয়, তখন 
সে তাহার কাদনার প্রতি লক্ষা রাখিয়। থাকে এবং যে ফল পাইলে তাহার 
স্থখ হইবে, কেবলমাত্র সেই ফল দে আকাজ্ষা করিয়া থাকে) এই কর্দের 
ফল অপর জন্মে ফলিবেই। ইহাই প্রণম নিয়ম এনং এই প্রথম নিয়মটী 
কামনাস্বভাব বা ধাসন'-সংক্রাস্ত | র 

দ্বিতীয় নিয়ম । মনঃ ক্রিরাশক্তিসম্পন্ন ; মনঃ যেরূপ চিন্ত! বা ভাবনা 
করিবে, মনুষুও সেইরপ হইবে। এই জন্য গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে 
যে,-“যো যত প্রন্ধঃ স এব সঃ1৮ উপনিষৎ বলিয়়াছেন-_ 


“অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরশ্মিন লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ 


প্রেত তবতি।” --( ছান্দোগ্য, ৩--১৪--১)। 
অর্থাৎ মন্গুষ্য নিশ্চয় চিন্তাময় ১ মন্ুদ্য এই পৃথিবীতে যাহা চিন্তা করে, 
মৃত্যুর পর তাহাই হইয়! থাকে । 


শীন্ত্র বলিয়াছেন যে, ব্রক্ধা মনোরূপে আমাদিগের ভিতর প্রতিফলিত 
হইয়াছেন। ক্রক্ষা ক্রিরাশক্ডিদম্পন্; সুররাং মনঃও ক্রিাশক্তিসম্পঙ্ক । 
স্থগ্টির পূর্বের ব্রন্ম। যেমন চিন্ত। করিনেন, অননই সেই চিন্ত। বহিমূখী 
হইয়া বিশ্বরহ্ধাণ্ড স্থজন করিল। চিন্তা মথন বহিমূখী হয়, তখন কার্্য- 
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পে প্রকাশ পায় । সুতরাং মন্ুধা বখন কার্ধযা করে, তখন সে তাহার 
অতীতের চিন্তাকে বহিমু্ধী করিয়। প্রকাঁশ করে মান্র। ব্রহ্ষ। যেমন 
্ন্ধাণ্ড স্থজন করিয়াছেন, আগাদের মনঃও সেইরূপ মন্তিনতী চিগ্কা ব। 
ভাবন। হথজন করিয়া থাকে । মন্তুযের স্বভাব ব। চরিত্র মনরষোর চিন্তাকৃত। 
মন্থুধ্য এখন ধে অবস্থায় রহিয়াছে, মে তাহাঁরই চিন্তাকত আণগ্া। মনুষ্য 
এখন যেরূপ চিন্ত! করিতেছে, ভবিষ্যতে সেইরূপ হইবে সুতরাং মনুষ্য 
ইচ্ছাপূর্বক তাহার ভতবিধাং গঠন করিতে পারে। পবির বিষয় চিন্তা 
করিয়া মনুষ্য পবিত্র হইবে এবং অপবিজ্ঞ বিষয় চিন্তা করিয়া! মনুষা 
অপবিত্র হইবে। ব্যক্তিগত কর্দের ইহাই দ্বিভীর নিয়ম। এই শিয্নমটা 
মন্ধষোর মনঃসংক্রান্ত। এই নিরমের ময় এই যে, ভাবনার ছ|র| মন্তুযোৰ 
চরিজ্স গঠিত হইয়া থাকে 
তৃতীয় নিয়ম। চেষ্টনা বা কার্ষোর (১1107) দ্বারা মনুনা প|রিপার্থিক 
অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। থাকে । শাস্ত্ে উদ্নিখিত হইয়াছে ঘে, 
দ্যথ। যথ। ক ্নগুণ: ফলাথী, করোভার়* কারফলে নিবিষ্ট; 
তথ। তথায়ং গুণনং-্রধুক্তঃ, শুভাগুভং কর্মীকলং ভুনক্তি ॥” 
--( মহাতা বত, শাপ্তিপর্বব₹--২০১--১১) 


অর্থাৎ কর্মফণে নিবিষ্ট হইয়া ফলগ্রার্থী বাক্তি, থে প্রকার শুভাষ্তত কাধা 
করিষ। থাকে, সেই প্রকার শুভাশুভ ফল এ বাক্তি ভোগ করিত থাকে। 
অর্থাৎ, গুভকার্ষেযর জন্ত শুভফল এবং অশ্তভ কাযোর গ্ত অশ্ডত ফন 
তোগ করিয়। থাকে । 

পুনশ্চ,_-“নাবীজাজ্জায়তে কিঞি, নারুত। জুথনেধতে | 
সুরুতৈবিন্দতে সৌধ”, প্রাপা দেহঙ্গয়ং নর্ঃ |” 
-_( এ্--১৯১-- ৯১) 

অর্থাৎ, বীজ ভিন্ন অঞ্ুরের উৎপত্তি হয় না| নে কার্ধ্য করিণে জুখ 
গাগুরা যায়, দেই কাঁধ্য না করিলে) কোনন বাক্তিই স্থখ পায় না। সেমন 
বীজ বপন করিবে, সেইরূপ ফল ফলিবে। আনার ধীঙ্গ ঘপন করিণে 
মেমন আয় ফলে না, গেষজ্ন কুদীঙ্গে কথন গ্র্ছন। পায় সান ন)। 
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মেই জন্য পত্ গণি বাদ লিয়াছেন ঘে-তে হলাদপরি তাপফ লপুণাপুণাহ্তুত্বাৎগ 
রে দাধনপাদ )--অর্থাৎ পুণোর ফল স্থধ এবং পাঁপের ফল ছুঃখ। 
ইজ্জন্মে মনুষ্য যদি তাছার চতুর্দিকে জুথ নিস্তার করিতে গাঁকে, তাহ 
হইলে, পরঙ্ন্মে মে জুণভোগু করিকে। এই প্রকার কর্মের নিরম অবগত 
হইয়া মন্তুধ্য যেমন তাহার সদদঙ্খ চরিত্র গঠন করিতে পারে, সেইরঞ- 
এবিষ্াতের জন্য স্থণ আগবা থেক গনস্থা প্রস্তত করিতে পারে। কর 
দন্ঘন্ধে ইহাই তুতীক নিগুম। 

এই তিনটা নিনমের দ্রারাই বাক্তিমঠ করের ফলভোগ নিয়ত হইতেছে 
আমরা দেখিতে পা্ঠতেছি থে, আসন! সর্বদা নৃতন কর্ম স্থষ্টি করি 
তেছি, 'এব হঠাত দেনপ কক্ষ কিতা ছ, ভাহার কলভোগ করতেছি 
আঁসরা আঠীতে দেজপ ভবস্থা গ্রস্ত করিয়াছি, সেইরূপ অবস্থায় বর্তমানে 
কাধ্য করিতে বাধা হইয়াছি। আমরা অহাতে যেক্ধূপ বিষয়ের কামনা 
করিয়াছিলাম, বর্ভদানে সেইরূপ বিষস্ক পাইবার সুবিধ। পাইয়াছি; তখন 
আমরা যেরূপ সামর্থা (071)010115) স্থটটি করিয়াছিলাম, এখন তাহানিগকে 
বাবার করিনার সুবিগা পাহক্াছি : তখন যেরূপ প্‌! রিপার্সিক অবস্থ, সৃষ্টি 
করিয়াছিলাম, এখন দেই সকল, গারিপার্শিক অবস্থার ভিতর রহিয়্াছি। কিন্ত 
ইহাঁও বক্তধ্য যে, অ৪ইতৈে নে জীবাস্ব। এ্রন্ধপ কামনা, বাসনা ও চেষ্টন! 
করিয়াছিলেন, এখনও সেই জীবাস্বাই বর্ধান রহিষ্কাছেন এৰং ইনি এখন 
ঘে সীমার ভিতর আবদ্ধ রঠিয়াছেন, সেই সীমার ভিতর আবদ্ধ থাঁকিলেও 
উহাকে পরিবর্তিত করিবার ইহার সামর্থ্য আছে, এৰং ভবিষ্যতের জন্ত উত্তম 
অবস্থা স্থষ্টি করিতে পারেন । এই জঙ্চ ভীম্ষ, পুরুষকারকে দৈব অপেক্ষা, বড় 
বলিয়াছিলেন। মনু বণিয়াছেন যে, 


নি 


“সর্ব কক্দেদমাকত্তং বিধানে দৈবসানজুষে। 
তয়োনদৈবমচিন্তান্ত মানুষে বিগ্চতে ক্রিয়া ॥৮ 
--( মনুনংহিতা”_৭--২০৫ ) 
নংসাঁরের যাবতীয় ক'য়ই দৈব এবং উঠ বীন বটে) কিন্তু দৈব, অদৃষ্ঠ 
বলিখা চিন্তার গোচর নহে,পৌর্ষবাপার দু, সুতরাং ক্ষিরাসাঞ্ধ । 
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১০০৯, শা কিস ১৪৮১ ৯০ পারনি পপ পপ পাপা ৮টি? 


মগ মারও বলিয়াছেন থে কার, মনঃ ও বাক্য দ্বারাই শুভ অথবা অশুভ 
কর্ম কৃত হইয়।থাকে এবং সেই কার্যযগতি অন্গুনারে জীবের উত্তম, মধাম 
ও অধম গতিপ্রাপ্তি ঘটে । কিন্তু মনঃই সকণল কন্মের প্রবর্তক। পরের 
দ্রব্য অন্তায়রূপে কি প্রকারে আসা করেব সেই টিন্ত'ঃ। মনের দ্বার। 
অনিষ্টচিন্ত। এবং পরলোক নাই, দেহই আন্!-.-এইরূপ বিচারকে অস্তভ- 
দারক মানস কর্ম বলে। পরুষবাকা, মিথাবাক্য, পরোক্ষে পরের দোষ- 
কধন, রাজার, স্বরেশের ব৷ পুরাদি-সন্বদ্দীর নিশ্রায়োন অসন্দ্ধ প্রনাপকে 
অশ্রভকর বাচিক করন বলে। অদন্তধনগ্রহণ, অইবধ হিংস। এবং পরদার- 
সেবাকে শারীরিক অশুভ কর্ম বলে। মন্ুষা, মানসিক শুভাশুভ কয়ের 
ফল মনঃ দ্বারাই ভোগ করে, বাচিক কন্মের ফন বাক্য দ্বারা এনং শরীরকৃত 
কর্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ করে। মন্ত্র ইহাঁও বলিয়াছেন নে, শারীরিক- 
কর্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাঁচিককন্মরদোষের 
আধিক্যে পক্ষিযোনি বা পশ্ুনোনি এবং মানপকর্মদোষের আবধিক্যে চঙণ্ডানাদি- 
যোনি প্রাপ্ত হয়। মনু এই ত্রিবধ কম্মের কথ। উল্লে করিয়াছেন । & 

বাক্তগত কম্ম সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত । বথ,-প্রারনধ, সঞ্চিত 
ও বর্তমান। যে কর্ধের ফন, ভোগের নিমিত্ত পক হইয়াছে এব, যাহা 
অবশ্থঠস্তাবী, অর্থ বাহার হস্ত হইতে শিষ্কতি নাই, আাহাকে প্রারন্ধ বলে। 
ভোগের দ্বারাই প্রারদ্ধ কর্মের ক্ষয় হইয়| থাকে । অতীতের পুষ্তীকুত কম্মকে 
সঞ্চিত কর্ম বলে। ইহার ফলে মন্গধ্ের চরিত্র হই হইয়া! থাকে । মন্্ুধোর সং 
এবং অপৎ চরিত্রে, তাহার সদর্ঘে ও তাহার ছুর্নলতায়, সঞ্চিত কর্ষের দল 
কতক দৃষ্ট হইয়। থাকে । ক্রিরগাণ কণ্মকে বণ্তনাণ কর্মবলে। এই ত্রিবধ- 
কর্দদপ্বন্ধে দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইঘাছে- 


“অনেকজন্মসংজাতং প্রাক্তনৎ সপ্ত স্থৃতম্‌ ॥ 
ক গা এ ঠা ১ সঁ 

ক্রিনমাণঞ যত কর্ন বর্তনানং তছুতাতে ॥ 

সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্াত সমস্থ ত্য কিরৎ কিগ। 


* মনুসংহি 2১২ _৩ হতে ঈ লোক । 
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দেহ।রন্তে চ সময়ে কাল, প্রেরয় ভীব তং। 
প্রারবধং কর্ম বিজ্ঞেন্ত % * %11% 
(দেবীভাগবত -৬--১৯--৯, ১২) ১৩, ১৪) 


অর্থাৎ, অনেক জন্ম ধরিয়া যে প্রাক্তন স্থষ্ট হইগাছে, তাহাকে সঞ্চিত 
বলে। ক্রিগ্নমাণ কর্ম্মকে বর্তমান বলে। সঞ্চিতের মপ্য হইতে যে অংশ 
নির্বাচিত হয় এবং দোরস্তের পূর্বে কাল যাহা প্রেরণ করে, তাহাকে 
গ্রারক্ধ বলে। 
যে কর্শী একস্থ ও পুগ্তীকৃত হইয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত বলে। এই 
সঞ্চিত কর্ম, মনুষ্যের পন্চাতে রহিয়াছে । মনুষোর বৃত্তিনকল সঞ্চিত কর্ম 
হইতেই আপির| থাকে । যাহা ক্রিয়মাণ এবং ভবিষাতের জন্ত যাহার বীজ 
রোপিত হইতেছে, তাহাকে বন্তান ব| আগামি কর্ণ বলে। যে কর্দপকে 
এই জন্মে আরন্ত করা হইয়াছে এবং যে কর্মের ফল, বাস্তব পক্ষে ভোগ 
কর যাইতেছে, তাহাকে পারব বলে। স্থৃতরাং আমরা এখন প্রারব্ধ 
কর্মেরই ফল ভোগ করিভেছি এবং বর্তণানে ঘে সকল কন্ধ করিতেছি, তাহার 
ফল, ভবিষ্যতে ভোগ করিব। এই জন্ত বর্তমান কর্মকে আগামি কর্ম বলে। 
পূর্বোল্লিথিত শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্ট গ্রতীরমান হইতেছে যে,পুঞ্তীকৃত 
সঞ্চিত কর্মের মধ্য হইতে প্রার্ধ কর্ম নির্বাচিত হয়। হস্তনিক্ষিপ্ত 
শরের সহিত, শান্ত্রে গ্রারন্ধ কর্মরকে তুলন| করা হইয়াছে। একটা পার্থিব 
স্ুল শরীরধারণ করিয়া! যতগুলি কার্ধ্য করা সম্ভবপর, কর্টের অধিষ্ঠাতৃদেব 1 
তদুপমুক্ত কম্্ম করিবার জন্ত মন্থষোর পার্থিব স্কুল শরীর নিম্মীণ করিয়া 
থাকেন এবং তাহাকে সেই কন্মসম্পাদনের জন্য উপধুক্ত পিতা, মাতা, দেশ, 
জাতি এবং পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে স্থাপন করেন। 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রারন্ধ কর্মাকে পরিবপ্ডিত করা যায় না 
তাহার ফল অনিবার্ধা। শান্্ বলিয়াছেন বে,- 
“প্রারন্ধকম্মণাং ভোগাদেব ক্ষরঃ* 
(দেবাভাগবত-৬-২-৮।) 
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অর্থাৎ, ভোগের দ্বার' ক্র কর! ভিন্ন প্র।গন্ধ কয়ের অন্ত প্রকারে 
ক্য়ের উপাঁর় নাই। প্রারব কন্মের ফল সং অথবা অদং হউক, স্থির 
ভাবে এবং সান্তোষের সহিত বহন করতে হইবে। পূর্বে আমরা যে 
সকল খণ করিয়াছি, প্রারদধর ভোগের দ্বারা আমরা সেই খণ শোধ 
করিতেছি । 
সঞ্চিত কম্মকে আমরা অনেক পরিমাণে পরিণমিত করিতে পারি। মন্দ 
স্বভাবকে অনেক পরিমাণে ভাল করিতে পার! যায়; সং স্বভাবকে পুষ্ট 
করিতে পারা যায়। প্রততোক ভাবন1) প্রতোক কামনা এবং প্রতাক 
চেষ্টনার দ্বারা ভবিষ্য জন্মে যাহা শামাদের সঞ্চিত কার্ধ্য হইবে, আমরা 
তাহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় করিতে পারি। 
একই জীবনে বর্তমান কন্মের ফল অনেক পরিমাণে নষ্ট করিতে পারা 
যায়; যে ব্যক্তি অনিষ্টের দ্বারা পরের মন্দ করিয়াছে, সে এ মন্দ কন্মের 
জন্ত অনুশোচনা করিলে এবং যে গণশোধের সময় হয় নাই, সেই খণ ভবি- 
ষাৎ কালে শোধ না করিয়া, শোধের সময়ের পূর্বে শোধ করিলে, বর্তমান 
কর্ম নষ্ট হইতে পারে। 
আমরা পৃর্ধোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, “মা ভূক্তং 
গ্গীয়তে কর্ম কল্পকোটিএতৈরপি” অর্থাৎ কোটি কল্প বর্ষ অতীত হইলেও ভোগ 
তির কন্মের ক্ষয় নাই। দুঃখভোগের দ্বার। ছুক্ধত কর্মের এবং সুখভোগের 
দ্র! স্ুকৃত কর্মের ক্ষয় হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, -- 
“অবস্তমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাগুভম্‌॥ 
শুভাশ্ততঞ্চ যৎ কর্ম বিনা ভোগান্‌ ন ততক্ষয়ঃ ॥৮ 
_(ব্রহ্মনৈবর্চ, কৃষ্ণজন্ম, উত্তরচরিত, ৮৪) 
সেই জন্ত মহাভারতকার বলিয়াছেন যে,_ 
প্যথ! ধেনুদহত্রেযু বংসো বিন্দতি মাতরং। 
তথ! পুর্বককৃতং কম্ম্ম কর্কারমনুগচ্ছতি |" 
_( শাপ্তিপর্ব--১৮১ ১১) 


অর্থাৎ, যেমন সহত্র ধেনুর মধো বৎস মাপন মাঁভাকে বাছিয়া লয়, সেইরূপ 
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পি 


পূর্ণাকৃত কন্ম, কর্তাকে অন্সর করে। অতএব কন্মের হাত এড়াইবার 
উপর াই। কম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে। 

কিন্ক এখন জিজ্ঞান্ত বে. ভোগ কবে হয়ঃ কর্টের ফন সাধারণতঃ পর- 
জন্মে ভোগ হইন্। থকে । মনত বলিয়াছেন বে, “ফনতি গৌরিব”। মহাভারতে 
উল্লপিথিত হইবাছে বে, 


“পুত্র বা নপ্ুধু বান চেদায়়নি পশ্ততি। 
ফলত্যেৰ ফ্রুনং পাপং গুক্রভন্তমিবোদরে ॥% 
- (আদিপর্বা--৮০--৩)। 


অর্থাং গুরতোক্জন করিলে নেমন তাঁহার কম ভোগ করিতেই হয়, তদ্রপ 
পাপাচর। করিলে, তাঁভার ফল মদি আপনাতে নাও দখা যায়, কিন্তু পুত্রে 
বা পৌঞে ভাশর ফন ফলিবেই। কিন্তু, শানে আবার এইরূপও উল্লিধিত 
আছে (যে, -- 
“এক প্রজারতে জন্ধরেক এ গ্রণীয়াতে। 
একো হ্গ্গ হুউকে সুকতমেক এব চ ছুর্ধৃতম্‌ ॥? 
--(মনুনগহিতা-৪--২৪৯)। 


নর্থাৎ জীব একার্কীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই লর্প্রাপ্ত হয় এবং 
একাকীই আপন সুরত ও ঢুঙ্কৃভের ফলভোগ করে। 

মন্গথ্, জন্মজন্মান্তর দিনা ঘত কর্ম করিতেছে, হা সমুদয় একত্র 
ছইয়! মনুষ্তর সহিত রহিরাছে। এ একজ্ কর্মীকে কর্মাশয় বলে। 
উক্ত কর্ধাশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অর্থাৎ যে জন্মে অনুষ্ঠিত 
ছয়, সেই জন্মেই উহ্ধার ভোগ হয় এবং অপর কতকগুলি অদৃষ্জন্মবেদনীয় 
অর্থাং সৃতার পর জন্মান্তরে ফল্োপাদন করে। ব্যাসদেব বলিয্নাছেন- 

“তীব্রসংবেগেন মন্ত্রপঃসমাধিভিনিবপ্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহযিমহান্ৃভাবা- 
শামারাশনাপ্বা বঃ পরিনিষ্পন্নঃ সগ্ঘঃ পরিপচ্যতে পৃণ্যকর্মীশরঃ, 

অর্থাৎ, তীর সংবেগ অর্থাৎ উংকৃষ্ট গ্রবন্রবিশেষ, মন্ত্র, তপন্তা ও 
সমাধি দ্বান! সম্পাদিত অথবা পরমশ্বর, 'দপতা মহষি ৪ মহাজ্মগণের 
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আরাঁধন! দ্বারা নিষ্পন্ন পুণ্যকর্্মাশয় সদ্য; অর্থাৎ, সেই জন্মেই ফল 
উৎপন্ন করে । এবং 


“তীবক্রেশেন ভীতব্াধিতক্কপণেযু বিশ্বসোপগতেঘূ বা মহান্থভাব্ষে 
ৰা তপস্থিযু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকন্মশয়ঃ সন্ভঃ এব 
পরিপচ্যতে 1” 


তাতপর্ধয ।--তীত্রক্রেশ অর্থাং উত্কট অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ দ্বারা সম্পাদিত, 
ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিশ্বস্ত অথবা মহান্থভর তপস্থিগণের প্রতি 
বারংবার অপকারসন্তৃত পাঁপকর্াশয়, সদাঃই ফল উৎপন্ন করে। উৎকট 
পুণ্য অথব! পাপ কর্মের ফল ইহজন্মেই ফলিয়! থাকে । শাস্ত্রে উ্িখিত 
হইয়াছে ষে,__- 

দত্রিভিধর্সৈস্বিভিমাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈত্রিভিদ্দিনৈ2 | 
অত্যুৎ্কটেঃ পাঁপপুণৈ)রিহৈব ফলমন্ত্ুতে ॥” 
--( হিতোপদেশ ) 

অর্ধাং, অত্যুৎকট পাপ ও পুণোর ফল ইহপোকেই তিন দিনৈ, 
তিন পক্ষে, তিন মাঁসে, কিংবা তিন বৎসরে ভোগ করিতে হয়। উদ্াহরণ- 
স্বরূপ নহুষ, নন্দীশ্বর, দশর্ণ, ঞ্ব ও সাবিত্রীর উৎকট কর্মের ফল বক্তব্য । 
উহাঁছিগের উৎকট কর্ণের ফল ইংলোঁকেই ফলিয়াছিল। শানে আরও 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, নারক অর্থাৎ যাহাঁদের পাঁপভোগ নরকে হইবে, 
তাহাদের ছৃষ্ট*ন্সবেদনীয় কর্াশয় নাই, এবং ক্ষীণরেশ যোগিগণের অদৃষ্ট 
জন্মবেদনীয় 'কর্্মাশয় নাই, অর্থাৎ তাহাদের সমস্ত ক্মই ইহ 
জন্মে শেষ হয। স্ৃতয়াং--কর্শের ফল কবে ফলিয়া থাফে? হহা 
উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, সাধারণ কর্মের ফল জন্মান্তরে ফলে এবং 
অভ্াৎকট কর্মের ফল ইহ্ছন্মে ফলে। অত্ুৎ্কট কর্ম কিরূপ, তাহা 
ব্যাসদেব কর্তৃক পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে 

কর্মসন্বন্ধে আলোচন। করিয়া! আমরা বুঝিলাম বে, সঞ্চিছের ফলে আমর 
চবিত্র পইক়্। থাকি এবং প্রারন্ধের ফলে পারিপার্শিক অবন্ত। (12751071760) 
পাইয়! থাকি! পারিপার্থিক অবস্থাকে পভগ্লি “জাতযামুর্ভোগ” বহিখাছেন। 
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জাতি অর্থে মনু প্রন ২ জন্ম, আবঘুঃ আর্থ জীবনকাল এবং ভোগ অর্থে 
স্বপঠঃথের সাঙ্গাৎকারকে বৃঝাইয়া থাকে । 

কর্ণানলীসন্বন্ধে বিচার করিতে গেলে সাধারণতঃ ছইঠ। প্রশ্ন আমাদের 
মনে উখিত ভইরা থাকে । (১) একটা কর্ম, কি একটী জন্মের কারণ, 
'সথবা বভজন্মের কারণ? (১) অনেক কর্ণ, ম্মনেক জন্মের কারণ, না একটা 
জন্মের কারণ? ভার উত্তরে বক্তবা এই ধে, একটী বর্ম একটা জন্মের 
কারণ, এইরূপ পলা ঘার না। কারণ, অনাদি কাঁল হঈতে সঞ্চিত জন্মাস্তরীয় 
"সনখ্য অবশিষ্ঠ কর্মের এবং বর্তগান জন্মে বাহা কিছু করা হইয়াছে, 
সেই সকল কর্মের ফলোংপন্তির গোর্ধপোর্ষোর নিয়ম না থাকায় লোকের 
ধর্মাভগানে আধিশ্বান অসিয়া পড়ে; কিন্ত সেরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। 
একটা কর্ম অনেক জনের কারণ, ইহা৭ বলা যায় ন।। কারণ, অসংখ্য কর্মের 
মাধো মর্দি একটাই অনেক জন্মের কাধ হয়] পড়ে, তবে অবশিষ্ট কর্ম, 
রাশির ভোগের অবসর ঘটিরা উঠে ন'। অনেকগুলি কর্ম অনেক জন্মের 
কারণ, ইঠা9 বলা মায় না। কারণ, গে অনেক জন্ম একদ। হইতে পারে 
ন।; সুতরাং জগশঃ হয়। ব্ণিতে হবে; কিন্ত ভাগাতেও পুর্বোক্ত দোষ 
'মাসিঘা গাড়ে। অতএব জন্ম ও মরণের মধাবন্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিচিত্র 
কঞ্মমকণ মরণপময়ে প্রীবান ও অপ্রধান ভাবে অবস্থিতি করে। জন্ম, 
সময়ে সঞ্চিত কম্মরাশি প্রা কন্ম দ্বারা অভিজিত ভইয়া যায়। সেই সকল 
কম্মাকেই গ্রাধান হাবে অবস্থিত বল! যাষ যাহারা সভাতীয় বলিয়া প্রারন্ষের 

155 মিলিত হউয়া জাতি, আর? ও ভোগ উৎপন্ন করে অগ্রধান কর্ম 
নকল সঞ্চিতের সহিত মিলিত হইরা মায়। এক্ষণে আদরা কুবিতে পারিতেছি 
যে, ধেমন অনেক কন্মের দার! জন্ম উৎপন্ন হয়, তেমনই একজন্সে অনেক 
কন্মের ক্ষয় হইয়। থাকে: আ্ুতরাত আ'যলার একরূপ তুলা হইয়া যাঁয়। 
মে কম্মসনষ্টির দারা মনুষ্যাদির জন্ম হয়, 'তাহারই দ্বারা জীবনকাল ও 
আুখদ্বযখের ভোগ হইরা থাকে। ৃ 

কিন্ক এখানে এই আপত্তি হইছে পারে যে-ন্যদি জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ 
একই কম্মের ফল হয়, তাভ। হইলে প্রাণাফাম স্বারা আযুবূদ্ধি এবং 
কুকম্ম দ্বারা আযুঃক্ষয় হয় কিরূপে? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে প্রাচাদের 


কণ্ম ফল | (১ 


পে শা্েপসরপ ০ী পাপী পপ পপ সপ 


শরীরতব্ব-বিজ্ঞান স্মরণ ক'রতে হইবে। প্রাচোরা জীবের আয়ুফাঁল- 
পরিমাণ-সংখ্যক দিন, মাস, বত্দর দ্বারা গণন। করিতেন না। তাহারা 
আমু; অর্থে নির্দিষ্টসখ্যক শ্বীসপ্রগাদ বুঝিতেন। প্রাণায়াম করিলে 
ধীরভাবে শ্বাসপ্রথান পড়ে; সুতরাং সময় বদ্ধিত ভয় এবং পাপ কর্থে 
শী শীগ্র শ্বাসপ্রথাস পড়ে, সেই জন্ত সময় অন্ন হইয়া আইমে। স্বৃতরাং 
আযুর বৃদ্ধি বাহাস হয় ন।। সেই জঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে যে, 


“ললাটে লিখিতং যন্ধ, ষষ্টিজাগরবাসরে। 
ন হ'রঃ শঙ্করো ব্রহ্ধ! নাগ্ভ বণ কখাচন ॥” 
তাংপর্য্য।'লনাটে লিখিত" অর্থাৎ প্রারদ্ধ কম্মেণ বঠিক্ুন হর ন|। 
সেই জন্ত দেবীভাগবণত ট্গিখিত হইরাছে -- 
“ গ্রারবধকন্মাণাং ভোগাবদের ক্ষয় |". (81১1৮) 
মনু বলিয়াছেন যে, 
“বথাওলগ্গানা তবঃ স্বরমেণন্তগঘায়ে | 
স্বা।ন স্বাগ্ত(পন্থন্তে তথ। কম্মাণি ধেছিন? ২05 
--(মন্ুসংদি 5: -১০-১০)। 
অর্থাং খতুদসাগনে খাতুচি্কল দেন আপনা আপণি দেখ। দেয়, 
প্রাক্নকর্মফরসকলও তদ্ধপ মথ।কালে আ।পন| আপনি দেওধারিগণমগর্গ 
উপস্থিত হইয়| থাকে 1 
এই কার্যাকারণের শৃঙ্খন আলোঢন! করিতে গেলে, আনাণের ঘনে তই 
এই প্রশ্ন উখিত হ্ইয়। থাকে বে, কর্দের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প ইণার কিছ 
উপায় আছে কি না? 
মন্ুষ, যত দিন এই বিশে থাকিবে, ভন দিন পর্যন্ত মন্ুর অর্থাং বিখের 
সাধারণ কর্ম হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। দেবতা, মন্ুনা, পণ্ড, পঞ্গী, 
কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, খনিজ প্রন্থতি সকলেই, কাম্মে র নিয়মের অধীন। 'গ্রকাশঘান 
কোন জীবনই এই নিম্ন হইতে অবাতি পায় না। শান্ধ বলিয়াছেন পে 
প্্রহ্গারীন।: চ সর্বেষাং ভদ্ধশ্ং নরাধিপ।” 
--€ দ্েনীভাগবত--৪--১৮)। 


শি পপি শা স্পা পাস সা সস সা ৯ সম এপ আত ০০৯ এপ পা, ৪ 


৫২ কন্মফল। 


আসিএব৯-উ চস ত 


অর্থাৎ, ৫ হে হ নরাধিপ | বঙধাদি সকলেই কর্ণের নিয়মের অ অন্তর্গত । স্থৃতরাঁং 
এই বিশ্বের বাহিরে ন! যাইলে, অর্থাং সেই অদ্দিতী় বক্ষে লীন না হইলে, 
কর্মের হস্ত হইতে নিন্তার নাই। 

সঞ্চিত কর্মের ক্ষয়ের ঘ্বারা এবং নূতন কর্ণন্থতটি না করিয়া__মন্ুয্ট, 
জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্বাতি পাইতে পারে এবং ঈশ্বর ধত কাঁল নিজেকে 
গ্রাকাশ করিতে ইচ্ছ! করেন, তত দিন মনুষ্য, ব্রস্বো লীন না হইয়া, 
পৃথক সত্তারপে বর্তমান থাকিতে পারেন। মনুষ্য ছুই প্রকারে সঞ্চিত 
কর্মের ক্ষয় এবং নূতন কর্ধের স্থষ্টিকে বাধা দিতে পাঁরেন। প্রথম উপায়, 
জ্ঞানাগ্রির ছারা সর্ব কর্মকে দগ্ধ কর! যাঁয়_“জ্ীনাঙ্গি: সর্বকর্মীণি 
ইত্যাদি, গীতা--৪--১৯)) এবং দ্বিতীয় উপায়, যোগের দ্বারা কায়ব্যহরচনা 
ধরিয়া, সঞ্চিত কর্মকে জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ না করিজ্কা ভোগের দ্বার আয় করা 
খায়। 

তত্জ্ঞান হইলে কর্মববন্ধন ছিন্ন হইয়া! যায়। কারণ, পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, তন্রজ্ঞান সঞ্চিত কর্ণের বীঁজভাব নষ্ট করে। কর্শের বীকভাব 
নট হইলে, কর্ধ, বিদ্যমান থাকিলেও, ফল উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, 
শান্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিথ্যা জ্ঞান কর্মফলের সহকারি কারণ। ফাহার 
আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহার সঞ্চিত কর্মরূ্প কারণ থাঁকিলেও 
মিথ্যাজ্জীনরূ্প সহকারি কারণ নাই বলিয়া কর্মের ফল উৎপন্ন হইবে না। 
সেই জন্ত চন্দরশৈখর বাচম্পতি বপিয়াছেন যে,_- 

“মিথ্যান্তানপলিলাবসিক্তায়ামেবাত্মস্মৌ কর্ধবীজং ফণাস্কুরমারততে ন তু 
তত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসলিলায়ামৃষরায়ামপি” ইত্যাদি । 

এন্থলে আত্মাকে ভূমি, কর্মাকে বীজ, ফলকে অস্কুর, মিথ্যাজ্ঞানকে সলিল 
এবং তত্বঙ্জঞানকে নিদাঘ বলিয়। বণিত হইয়াছে । মিথ্যাজ্ানরূপ সলিলের 

্বারা ভূমি সিক্ত হইলে, বর্ণারূপ বীজের ফলরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে ; 
বন তত্বজ্ঞানরূপ নিদাঘ অর্থাৎ গ্রীষ্মের উত্ভীপের দ্বারা এ ৮ উধর 
(মরুভূমি) হয়, উহাতে অস্কুরোৎপত্তি অমস্তব 1 

যদিও তত্বজ্ঞানীর কর্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে কর্মের ফল- 
তোর জন্য বর্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্ত বেগ বলিষা, তাহার 


৫৩ 


গ্রতিক্ৌধ হওরা অপস্ভব। কুস্তকার, দণ্ড দ্বারা তাহার চক্র ঘৃণিত করিয়া 
উহা হইতে দণ্ড অপসারিত করিলেও যেমন চক্র ঘূর্নিত হইতে থাকে, সেইরূপ 
স্ঞ্চিতকর্মফলোৎ্পাদনে অসমর্থ হইলেও, যে কর্মফল জন্মিতে আরম্ত 
করিয়াছে--অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্্-তাহার ফলভোগাম্গসারে তত্বজ্ঞানীর 
শরীর কিছু কাল অবস্থিত থাকে। প্রীরবূ কর্মের ফলভোগের পর জ্ঞানীর 
দেহত্যাগ হইলে, তাহার আর দেহাস্তরপ্রাণ্তি হইতে পারে না। 
স্থৃতরাং, ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ কর্াশয়ের ক্ষয় হয় না। এইজন্য 
জীবন্ুক্ত পুরুষগণ প্রারন্ধ ক্ষয়ের দ্বারা নিজশক্তির অপচয় করেন না। 
তাহার! প্রারকাকর্মলক্ধ শরীরের দ্বারা পরার কর্ণ ক্ষয় করেন। পুনশ্চ, 
অনারব্া কর্পাশয়, তত্বজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজের ন্যায় অকর্মণ্য হয়। উহা আর 
ফল জন্মাইতে পারে না। অতএব, “মা তুক্সং ক্ষীয়তে কর্ম্”__এই বচন 
গ্রারব্ধ কর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে এবং 'জ্ঞানাগিঃ সর্ব 
কর্মাণি ভশ্মসাৎ কুরুতেহর্জুন”--এই বচন অনারব কর্খাশয়ের প্রতি লক্ষা 
করিয়া কথিত হইপ্লাছে। 
মনুষ্য এই প্রকারে কর্মফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়! বথার্থ স্বাধীনতা 
উপভোগ রুরে এবং তখন হয় খষিদিগের স্তায ব্রহ্ধা্ডের ক্রমবিকাশের সাহায্য 
করেন, না হন্ব অনস্ত শাস্তি উপভোগ করিবার জন্য ব্রত্মো লীন হন। যতদিন 
প্ধ্ন্ত না কম্বলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম- 
ফলের মহান্‌ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এততসম্বন্ধে ভগবান শ্রীরুষ্ণ 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে হইবে-_“জন্ত কর্মবশেই স্থখ, দুঃখ, 
ভয় ও মঙ্গল লাভ করিয়! থাকে । আর, যদি অন্টের কর্মের ফগ্দাতা একজন 
ঈশ্বর থাকেন, ত|হা হইলে, তিনিও কর্ম কর্তীকেই ভঞ্জনা করেন । কারণ, 
যে কণ্ম না করে, তিনি তাহাকে ফলদান করিতে পারেন না । জীব, 
কষ্মবশে উচ্চ নীচ দেহ লাভ করিগা কর্মবশেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
থাকে। কন্ম্মবশেই শক্র, মিত্র বা উদাসীন হইতে দেখা যায়) সুতরাং 
কন্মই ঈশ্বর। অতএব শ্বভাবস্থ স্বকন্মকারী জীব, কর্ণেরই পূজা করিবে।” 
-(ভীমন্তাগবত-_১০-.২৪-১৩ হইতে ১৭ শ্লোক।) 
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চতুর্থ প্রস্তাব । 


(কর্ম ও ₹ৃত্যা।) 
বিষ্ুপুরাণাস্তর্গত গ্রহলাদের উপাধ্যানে আমর! নিক্নগিখিত বিবরপষ্ট 
দেখিতে পাই। দৈত্াগণ যখন কোনপ্রকারে প্রহলাদকে বিনষ্ট করিতে 
সমর্থ হয় নাই, তখন দৈত্য-পুরোহিতগণ তাঁহাকে বিনাশ করিরার, জন্ম 'কুতযা+ 
স্ষ্টি করিয়াছিল। যথা,_- | 
“ইত্যুক্তান্তেন তে কুদ্ধা ইরনাদার রর | . 
কত্যামুৎপাদয়ামানুর্মণীলামালোজ্জলাকৃতিস্‌1” (৯১৮৩৯) 
অর্থাৎ দৈতারাক্রপুরোহিতের! জালামাগায় উজ্জরাকৃতি -কৃত্যা উৎপাদম 


করিলেন। 
“অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পাতিতা তত্র নী . 


স্তানেব সা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ॥% (৯--১৮--৩৪) : 
'পাপিষ্ঠ যাজকের। এ অপাপের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায়, উহা! তীহাদিগৃকেই 
হার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল। . 
তৎপরে প্রহ্নাদ উহাদিগের এরূপ গতি হইল দেখিয়া প্রার্থনা ক্ষরিতে 
প্লাগিলেন, এবং বলিলেন যে)_- 
্তেঘহং মিত্রভাবেগ সমঃ পাঁপেহস্িন্‌ কচিৎ। 
তথ! তেনাদ্য সত্যেন জীবস্তমুরযাঁজকাঃ ॥৮ (১---১৮-৪০) 
যাঁহারা৷ আমার অনিষ্টচিন্ত! করিয়াছে, সেই সকলেরই প্রতি আমি মিঞ্- 
ভাবাপন্ন, আমি কাহারও অনিষ্টচিন্ত। করি নাই। অস্ত সেই সত্যে অন্গুর- 
যাজ্জকগণ জীবিত হউন। এইরপ প্রার্থনা করিলে পর ভায়া জবিত 
হইয়া উঠিল। 
আমরা এই উপাখান হইতে বুঝিতে পারিলাঁম যে, ্রহলাদ অপাপিবি 
'বলিয়। কৃত্যা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না, বরঞ্চ সে সবক দৃষ্টি 
কর্তাদের নিকট ফিরিয়৷ আসিয়া, তাহাঁদেরই অনিষ্ট করিল। তৎপরৈ রাগ 
প্রার্থনা ছ্বার। তাহাদিগকে সেই অনিষ্টের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। 


কম্ম ফল ৃ ৫৫ 


পপ শপ আপ সপ পপ 


ক্ষাকে” শানে যজ্ঞদেবতাবিশেষ বিয়া বণনা ব করা রা হইয়াছে যে 
কার্ধাসম্পাদনের জ্ন্ত ইহাকে স্থষ্টি করা যায়, সেই কর্ম সম্পরন করিয়া ইহা 
লয়প্রাণ্ত হয়। মহাভারতাদি গ্রন্থে “ুত্যার” বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। বদপর্বাস্তর্গত ১৩৮ অধ্যায় যবক্রীতোপাখ্যানে (১৩শ শ্লোকে ) এই 
কৃতাঁর বিশেষ উল্লেখ আছে। 
.. পাশ্চাতা তববিদেরা “কৃত্যাকে চিন্তাকৃতি (010581 0াণ7 ) আখ্য। 
প্রদান করিয়াছেন। তাহার! বলেন যে, চিত্ত! করিলেই সেই চিন্তা একটা 
আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে৷ চিস্তার প্রাধর্য্য হইলে, এই আকৃতি অধিক- 
কাঁলস্থারিনী হয় এবং অল্প চিন্তায় এই আকুতি অল্পকারস্থা্সিনী হয়। তাহার! 
বলেন যে, একট ভাবনা বা চিন্তা একটা বস্তবিশেষ। এক একটী বস্তরর যেমন 
বিশিষ্ট বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতি আছে, এক একটা চিস্তারও সেইরূপ এক একটা 
বিশিষ্ট বর্ণ, আকার প্রভৃতি আছে। চিন্তার আকৃতি অতি হুমম পদার্থের 
স্বারা গঠিত হই] থাকে । অতীন্দিযৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তি- 
গণ এই সকল আক্কৃতি দেখিতে পান না। যজ্ঞাদির দ্বারা চিন্তাশক্তির এত দূর 
প্রাথরয্য হয় যে, চিন্তাকতি স্থুণীভূত হইয়া! স্থল আকার ধারণ করিয়া থাকে। 
তখন উহাকে সাধারণ লোকেও দেখিতে পায়। 

পাশ্চাতোরা পরীক্ষ। দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চিস্তা-সকল পদার্থ 
মান্ত। তাহারা যোগমুদ্ধ (1751)7011) অবস্থায় এই সকল পরীক্ষা 
করিয়া থাকেন। সাঁদা কাগজের উপর কোন বিষয়ের তিস্তা করিলে 
আমাদের মনের ভাব প্রতিফলিত হইয়া এ কাগজের উপর চিন্তাকৃতি 
ধারণ করিয়া থাকে। তখন এক জন যোগমুদ্ধ (1051)7901560) বাস্তি 
এই চিস্তার্কতি দেখিতে পাইবেন। চিন্তার প্রা উহা! এইরপ স্থৃলীভূত 
হেইনে যে, ও ব্যক্তি সেই চিন্তাক্াতিকে হস্তে করিয়া তুলিতে পারিবেন। 

চিন্তাস্ুতিসক্চল কিরূপ পদার্থের দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা 
অবগত হইতে হইলে, মন্থুযোর শারীরিক আবরণ কি পদার্থে প্রস্তুত, তাহা 
'অবগত হওয়া প্রয়োজনীয় । শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে বে,' মনুষ্য পঞ্চকোষ 
অন্তু পঞ্চ প্রকার শারীরিক আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত! যথা-_অন্নময়, 
প্রাণসয়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। আমাদের দৃশ্নান 
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স্থল শরীরকে অগ্পময় কোষ বলে। স্থূল শরীর আর একটা সুঙ্ম আবরণের 
দ্বারা আচ্ছার্দিত; তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। ইহারা আবার 'আর 
একটী সুক্ষ কোষের দ্বারা আচ্ছার্দিত। তাহাকে মনোময় কোষ বলে, ইত্যাদি । 
আমরা মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া! থাকি এবং আমাদের মনঃ মনোময় কোষে 
অবস্থিত রহিয়াছে। মনোময় কোষ.অতি হুস্ পদার্থ ঘারা গঠিত। মনো- 
ময় কোষের দ্বারা মনের কার্ধ্য, চিন্তা প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। 
মনোময় কোষ, বিশ্বের ষে সকল সুঙ্মাতিহুক্ পদার্থ দ্বারা. গঠিত হইয়া 
থাকে, চিস্তাকৃতিগুলিও মেই নকল পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। 
প্রশান্ত জলাশয়ে একথণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা শক্তি প্রয়োগ" করিল্চে 
যেমন জল স্পন্দিত হয়, এবং তরঙ্গ উঠিতে থাকে, সেইন্ষপ মনোমর় 
কোষরূপ মনোময় ভূমিতে চিস্তাশৃক্তি প্রয়োগ করিলে, এ. শক্তি 
দ্বারা মনোময় কোষ ম্পন্দিত হয় এবং তাহার ফলে তরঙ্গ উঠিয়া 
থাকে। এ তরঙ্গগুপি এক একটা আক্কতি ধারণ করিয়! বহি্গত . হইয়া 
থাকে। প্রস্তরধণ্ডে যে শক্তিগ্রক্বেগ. করা যায়, সেই শজির উপর 
যেমন তরঙ্গপরিচালন নির্ভর করিয়া থাকে, সেইন্সপ চিন্তাশক্তির 
 প্রাখর্যের উপর চিস্তাকৃতির কার্য্যকারিতাশক্তি নির্ভর করে। .মেই 
জন্ত যে. বিষয় চিস্তা কর! যায়, মনঃ ঠিক সেই বিষয়ের যথাযথ আক্কৃতি 
সথ্টি করিয়৷ থাকে। 

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক, প্রকৃতির ুক্মাতিহুক্্ পদার্থ দ্বার! 
গঠিত। এই এক-এক প্রকারের লোকে মনুষ্য, এক একটা শরীরে কার্য্য 
ক্করিয়। থাকে । যথা; 


শরীর কোষ লোক, 
স্থল : অন্নময় ডঃ 
০৬ প্রাণময় ভুঃ 
| মনোময় ভুষ্ঃ. 
দ্বঃ 
বিজ্ঞানয়  মহ্ঃ 


কারণ আনন্দময় জন, তপঃ ও সত্য। 


০০ 


কর্্মফল। ৫. 
মছুষা, অক্নময় ও প্রাণময় কোষে ভূবর্তোকে এবং মনোময় কোষে 
ভূবর্োকে ও স্বল্লের্ধকে কার্য্য করিয়া থাকে। এই তিন কোষের উপর 
উন্নত জীবের আর তিনটী হুক্্মতর কোষ আছে। তাহাদিগের নাম বিজ্ঞান- 
ময্। আনন্দময় ও হিরণর কোষ। এই কোধষত্্য়, আত্মার উচ্চতর ও 
অন্তরতর শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র। সেই শক্তিত্রয়ের নাম সন্ধিনী, হলাদিনী ও 
সংবিৎ। আত্মা সচ্চিদানন্দ। আত্মার সদভাবের বিকাশ, সন্ধিনী শক্তিতে । 
ধঁ শক্তির প্রকাশ-_হিরগ্রয় কোষে। আত্মার আনন্দভাঁবের বিকাশ, 
হলাদিনী.শক্কিতে। এ শক্তির প্রকাঁশ__আননময় কোষে। আত্মার চি 
ভাঁবের বিকাশ, সংবিৎ শক্তিতে । এ শক্তির প্রকাশ-__বিজানময় কোষে। 
এই তিন হুম্তর কোঁষেও শক্তির ক্রিয়ার ফলে স্পন্দন উৎপক্ন হয়। এ 
ক্রিয়ারও স্বগত ও পরগত ফল আছে। সাধারণ জীবের আম্মার সচ্চিদানন্ 
ভাব সম্পূর্ণ অব্যক্ত । স্থৃতরাং এ স্তর কোধত্রয়ও অম্পষ্ট। অত 
কর্ম ও কর্মফলের সাধারণ আলোচনায় ইহাদিগের প্রসঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।” * 
মনোময় কোষের ছুইটী অংশ আছে। যথা, ভাবনাময় কোষ (6১08811 
1১০৫) ) এবং বাসনাময় কোঁষ (96376 7১০৭) )1 মনুষ্য, প্রথমে একটা চিন্তা 
করে? ইহা প্রথমে স্বল্লেকে ভাবনাময় কোষের পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়। 
তৎপরে ইহা ভূবর্লোকে বাঁসনাময় কোষের অপেক্ষাকৃত স্থূল পদার্থ দ্বারা 
আবৃত হয়। নুন্দর্শীরা (01217078769) এই আর্ত পদার্থকে দেখিতে 
পাঁন। ইহা তখন গুল পার্থিব পদার্থ দ্বারা আবৃত হইবার জন্ত অপেক্ষা 
করিতে থাকে এবং স্থৃবিধা ঘটিলে, ইহাকে তৃল্লেিকেও আনা যাঁয়। 
ধাহারা বিজ্ঞানশান্ত্র অলোচনা করিয়াছেন, তাহারা অবগত আছেন 
যে, বৈথ্যাতিক স্ফুণিকঙ্গের দ্বারা হাইডোজিন্‌ ও অক্সিজেন নামক বাম্পদ্ধয়ের 
সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছুই ভাগ হাইডোজিন্‌ এবং 
এক ভাগ অক্িদুজন্কে একটা কাচের নলের ভিতর রাখিয়া উহার মধ্যে 
বৈছ্যুতিক শ্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিলে, গ্রথমে উহাকে বাম্পের ন্যায় দেখায়। 
পরে যত শীতল হয়, তত জলাকারে এবং অবশেষে কঠিন বরফের আকারে 
পরিণত হইয়া খাকে। চিস্তাসন্বন্ধে ঠিক এইরূপ ঘটিস্বা থাকে। প্রথমে 


* পন্থা -১৩১১--৫ ও ৬ সংখা। 


৫৮ কম্মফল। 


শপ 


চিন্তার স্কুলিঙ্গ, মনের মধ্য দিয়! চলিয়া যায়। ইহার ফলে মানসিক পদার্থ 
দ্বার! চিন্তাকৃতি স্থষ্ট হয় (ইহ! বাম্পের সহিত তুলনীয় )। পরে এই চিন্তাকৃতি, 
তুবর্লোৌকিক পদার্থ দ্বারা আবৃত হয় (জলের সহিত তুলনীয়); এবং 
অবশেষে ইহা! পার্থিব পদার্থের দ্বারা আবৃত হয় (বরফের সহিত ১৮৪ 9) 
মন্থদংহিতায় আছে,_ 
“যাদৃশেন তু ভাবেন যব কর্ম নিষেবতে। 
তাদুশেন শরীরেগ তন্তৎ ফলমুপান্্তে | : 
-(মন্ছদংহিতা ১২৮১) 7 

অর্থাৎ, যে প্রকার ভাবের ছার! দে প্রকার কার্য করা যায়, দে 
প্রকার শরীরের দ্বারা সেই কার্ধ্ের ফল ভোগ করা যায়। অর্থাৎ চিন্তার 
হবার] যে কার্ধ্য করা যায়, তাহার ফল মনোময় কোষের (16791 ১০৫১ ) 
দ্বারা ভোগ করা যায়। বাসনা দ্বারা যে কার্ধ্য করা যায়, তাহার ফল 
বাধনাময় কোষের (065176 70) দ্বার! এবং চেষ্টার বারা, যে কার্ধ্য কর! 
যায়, তাহার ফল স্থুল শরীরের দ্বারা ভোগ কর। যায় 

এই সকল রুত্যা বা! চিত্তাকৃতি কতক্ষণ স্থায়িনী হয়? তাহার উত্তরে 
বক্তব্য এই যে, ছুইটা বিষয়ের উপর ইহাদের স্থাক্রিত্ব নির্ভর করে। প্রথমতঃ, 
ইহাদের স্বষ্িকর্তা অর্থাৎ মনুষ্য, যেরূপ শক্তি প্রয়োগ করে অর্থাৎ যেরূপ 
প্রাণের সহিত চিন্তা করে, তাঁহার উপর ইহাদের স্থাক্রিত্ব নির্ভর করে। 
দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের শ্যষ্টির পর ইহাদের স্থষ্টিকর্তী কিংবা অপরে বারং- 
বার একই প্রকারে এ্ররূপ চিস্তা করিলে, ইহার! পু হয় এবং অধিককাঁল- 
স্থায়িনী হয়। আরও একটা কারণে ইহার! পুষ্ট হয়। কৃত্যাসকল একই 
প্রকারের হইলে, উহারা পরম্পরকে আকৃষ্ট করিয়৷ থাকে এবং সকলে 
মিপিত হইয়৷ আপনাদের শক্তি ও প্রা্য বদ্ধিত করিয়া অধিক দিন ভু ুবর্শেকে 
কার্য্য করিয়! থাকে । ৮ 

চিন্তাকৃতি বা কৃত্যামকল, আপনাদের শ্রষ্টার সহিত একই সুত্রে গ্রথিত 
থাকে। তাহারা নিজেদের অষ্টার উপর কার্য করিয়া সস্কার উৎপন্ন 
করিয়া থাকে। এই সংস্কারের বলে মনুষ্য, বার'বার একই প্রকারের 
চিন্তা করে। ইহার ফলে মন্ুষ্যের চরিত গঠিত হইয়া থাকে । মনুষ্য যদি 


কর্মফল । ২ 


শপ একী পি লুপ 
কাদা চপ 


উচ্চ ধরণের চিন্তা করে, তাহা হইলে চরিত্র উচ্চ ধরণের হয় এবং যদি 
নীচ ধরণে চিত্ত! করে, তাহ! হইলে চরিত্র নীচ হইয়া যায়। 

প্রহ্নাদের উপাখ্যান ইহাতে আমর! তিনটা বিষয় অবর্গত হইলাম £-.. 
(১) কৃত্যাসকলকে অপর ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করিতে পার! যায়| 
কৃত্যার গুণান্ুসারে অপর ব্যক্তিকে সাহায্যপ্রদান কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে 
পারা যায়। (২) মন্দ কৃত্যাকে শুভ চিন্তার ধারা নষ্ট করিতে পার! যাস, 
অর্থাৎ মন্দ চিস্তা গুভ চিন্তার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (৩) স্দব্যক্তির 
প্রতি অসংকৃত্য! প্রয়েগ' করিলে, উহা! উৎপাদষ্বিতার নিকট প্রত্যাবর্তন 
পূর্বক তাহারই অনিষ্ট করে। ইষচিত্ত, প্রার্থনা, ভাগবাগ। ও শ্নেহের 
চিন্তানকল অপর ব্যক্তিকেও যে, সাহাষ্য করিয়৷ থাকে, তাহা কবি-কল্পন! 
নহে। 

মনুষ্য যে, কেবল কৃত্যাসকপপ সৃষ্টি করিতে পারে, কিংবা অপরের গ্রতি 
প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা নহে; তাহার কৃত্যাসকল যে প্রকার হইয়। 
থাকে, সে ব্যক্তি সেই প্রকার অপরের কৃত্যাপকল আকৃষ্ট করিয়৷ থাকে। 
এই প্রকারে সেই ব্যক্তি বাহির হইতে অনেক পরিমাণে শুভাশুভ শক্তি 
পাইয়া থাকে; সুতরা*, শুভ অথবা অগ্ুভ শক্তি আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা) 
তাহার মিজের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি মনুষ্যের চিস্তাকল 
পবিত্র ধরণের হয়, তাহা হইলে সেই বাক্তি, উপকারি-সন্তাসকল আকৃষ্ট 
করিবে এবং দে ব্যক্তি তাহার সাধ্যাতীত সংকার্ধ্য করিয়া নিজেই আশ্চর্য 
হইবে। সেই প্রক।র যেব্যক্তি, অনৎ চিস্ত। করিয়া থাকে, দে অশ্তভ 
সত্তাসকল আকষ্ট করিবে এবং তাহার সাধাতীত মন্দ কাধ্য করিয়। নিজেই 
আশ্চর্ধ্য হইবে ও বণিবে যে, আমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল, তাই এরূপ 
কার্ধয করিগ্নাছিলাম। বাস্তবিক সে তখন অণুভ কৃত্যা দ্বারা চালিত 
হইয়। থাকে । এই প্রকারে মনুষ্য গুভ চিন্তা দ্বার। গ্ুভ কৃত্য। এবং অগ্ুভ 
চিন্তা! দ্বার অস্ত 'কৃত্যা আকৃষ্ট করিয়! থাকে। মনুষ্য যত পবিত্র হয়) 
ততই অপবিত্র কৃত্যাসকলকে বিপ্রকৃষ্ট করিয়! থাকে । 
:"" মনুষ্য এই প্রকারে ব্যক্তিগত কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ইহা 
ভিন্ন সে, সমষ্টিগত কর্মের ফল ভোগ করিয়। থাকে । পুর্বে উল্লিখিত হইরাছে 


ডি কশ্মফল। 


যে, একই প্রকারের কৃত্যাসকণ, পরম্পরে আকৃষ্ট হুইয়া থাকে এবং ইহার 
ফলে বংশগত বা জাতিগত গুণসকল লব্ধ হধু। এই সকল কৃত্যা, তূবর্লোকে 
এমন একপ্রকার অবস্থা আনয়ন করে যে, ইহার দ্বারা এ বংশীয় বা জাতীর 
বাক্তিগণের কামনাময় শরীর নিয়মিত (215090 ) হইয়া থাকে ।' সুতরাং 
ইহার! এ সকল ব্যক্তকে নিয়মিত করে এবং মনুষ্য তাহার ফলে বংশগত 
অথব। জাতিগত গুণসকল লাত করিয়। থাকে। । 


পঞ্চম প্রস্তাব । 
( কর্মরহস্ত) 


৮০০ 


পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে__মন্থযাগণ, যে তিন লোকে বাদ করেন, 
সেই তিন লোকের উপযোগিনী তিন প্রকার শক্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন,_- 
(১) স্বল্লেণিকে মানসিক শক্তি, যাহার দ্বারা চি্তারূপ কারণ উৎপর হয়; 
(২) তুবর্পোকে কামনারূপ শক্তি, যাহার দ্বারা কামনারপ .কারণ উৎপন্ন 
হয়) এবং (৩) ভুল্লেকে, এই সকল হইতে উৎপন্ন পার্থিব শক্তি, যাহার দ্বারা 
চেষ্টনারূপ কারণ উৎপন্ন হয়। উক্ত ত্রিবিধ শক্তির যে-ত্রিবিধ ক্রিয়া 
হয়, তাহাদের সাধারণ নাম হইতেছে কর্মফল। নুতরাং কর্মের প্রধান 
কারণ হইতেছে-ভাবন! ব চিস্তা। ইহার ফলে চিন্তাকৃতি বা ্কত্যা উৎপন্ন 
হইয়। থাকে। ইহার উপর মনুষ্যের ব্যক্তিগত কর্ম নির্ভর করিয়া থাকে। 
নুতরাং চিন্তাক্কতি না হইলে ব্যক্তিগত কর্মের উৎপত্তির সম্ভাবনা! নাই এবং 
মনোময় কোষ না থাকিলে, চিস্তাকৃতি হওয়। অসম্ভব । খনি, উত্ভিজ্জ এবং 
কতক পরিমাণে 'জান্তব রাজত্বে 'মনোময় কোষ না থাকাতে ব্যক্তিগত কর্ম 
উৎপর হয় না। 

চিন্তা ঘার! স্বর্লোকে কম্পন উৎপন্ন হয়। দিনা ফলে নি 
(01০5৪1৮ চি) উৎপন্ন হয়। পরে সেই কম্পন ভুবর্পোকে যায়. এবং 
তাহার ফলে প লোকের পদদার্থসকল কম্পিত হয় এবং পূর্বো্ভ চিন্তাক্কাতি 


'কর্মফল। ৬৯ 


তুবর্লো কিক স্থল আবরণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে . তখন তুবর্লো বাক 
চিন্তাকৃতি (45001150051 0786 ) বলা যায়। অবশেষে ইহা .পাথিৰ 
লোকে আসিয়া খাকে। চিস্তার.কম্পন যে, কেবলমাত্র নিয় দিকে পাথিব 
লোকৈ আসিয়! থাকে, তাহা! নহে।: উহা! উচ্চ আধ্যাক্মিক লোকেও গিয়া! 
থাকে? তধন এ চিন্তাকৃতি, হুল্াতিহুস্স আকার ধারণ করে এবং অবশেষে 
ব্যোমে অর্থাৎ আকাশতত্বে গিয়া মিশিয়! যায়। এই আকাশে বিশ্বের 
ভাবৎ বস্তর ছাপ পড়িয়াছে। ইহাকে চিত্রগ্ুপ্তের খাতা বলে। মনুষ্য 
ষাহা করে, তাহার প্রত্যেক কর্মের ছাপ, এই আকাশে অস্কিত হইতেছে। 
তত্বদশি ধধিগণ এই ছাঁপ দেখিতে পান। ম্যাজিক লঠনের চিত্রসকল 
যেমন বহির্দিকে প্রতিফলিত করা৷ যায়, সেই রূপ এই সকল আকাশের 
চিত্রকে তত্বদশি ব্যক্তিগণ তুবর্লোকে প্রতিফলন করিয়া মানবের কর্ম 
বৈচিত্র্য অবগত হইয়া থাকেন। 

আমরা অবগত হইয়াছি যে, চিন্ত! অথব] বাঁদন! দ্বারা চেষ্টন। উদ্ভূত 
হইয়। থাকে । চিন্তা অথব! বাঁসনা চারিটা উপায়ে উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। 
ধথা--(১) অনুভূতি (56158107) দ্বারা অন্তর হইতে উদ্দিত হয়; (২) 
অপরের মনঃ হইতে উদ্ভূত চিন্তাশক্তি দ্বারা উৎপন্ন হয়). (৩) অতীতে 
অনুভূত কোন বিষয়ের স্থৃতি ছারা অন্তর হইতে উদ্দিত হয়) অথবা (8) 
উন্নত ব্যক্তিদের অন্তরাত্বা হইতে চিস্তাোতঃ নির্গত হইয়া আমে । অনুননত 
ব্যক্তিদের বাসন! হইবামাত্র তাঁহারা একেবারেই চেষ্টনা করিয়া থাকে 
তাহার! এ বিষয়ে কোন বিচার করে না) চেষ্টনার ফলন হাতে হাজেই 
ফলিয়। থাকে এবং ত্র ব্যক্তি সখ অথবা ছুঃখ অন্ুতব করে। এই প্রকারে 
ইহার স্তায় অথবা অন্ায়ের জ্ঞান দূ়ীভৃত হয়। কিন্ত, এ চেষ্টনার ফগ 
এইখানেই শেষ হয় না। কার্ধ) দ্বারা ষে কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহার ফল 
উন্গিয়! থাকে। ভাবনারূপ কর্মের ফলে কি প্রকারে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা 
সবিশেষ নিয়ে আলোচিত হইল। 

মনুষ্য ইহ জীবনে অনেক প্রকার চিন্তা করিয়া থাকে। এই চিন্তার 
ফলে ছুইট কষার্য্য হইতেছে । প্রথমতঃ, মানপিক ছবিসকল (7167%51 11265) 
তাহার মনে চিত্রিত হইয়া যাইতেছে । দ্বিতীয়তঃ, ত্র সকল চিন্তা 


৬২ কর্মফল । 


পপ পপ ৭ -পপ্ ্্্াপাশি 


উপাধি গ্রহণ করিয়। চিন্তাক্কতি (0$০০গ1% 1০৮7 )-রূপে বাহির হইতেছে । 
এই সকল চিন্তাক্কতি তৃবর্লৌকিক উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে । তখন ইহারা 
পৃথগ্ভাবে বর্তমান থাকে। এই সকল চিস্তাক্কতি অল্প অথবা অধিক 
দিন পৃথগ্ভাবে বর্তমান থাকিতে পারে ; তৎপরে ইহাদের নাশ হয়। কিন্ত 
মানসিক ছবিসকলের (11:61 1710£65 ) নাশ হয় ন।। তাহার 
মনুষ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে । মনুষ্য, মৃত্যুর পর এ সকল ছবির সহিত 
ভূবর্লোকে যাঁয়। ভবর্লোক ছুই ভাগে বিতক্ত। যথা-_প্রেতলোৌক ও 
পিলোক। যাহাদের প্রবৃত্তিসকল পাশবিক ও নীচ ধরণের, তাহার 
প্রেতলৌকে গিয়া এ সকল প্রবৃত্তির চচ্চ1 করে এবং পরজন্মে স্থুল শরীর 
ধরিয়!  সকন প্রবৃত্তির চচ্চণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকে। এই 
পৃথিবীতে যে বাক্তি ইন্জিয়বৃত্তি চরিতার্থতার চিন্তা করিয়াছে এবং সেই 
রূপ মানসিক ছবিনকল গঠন করিয়াছে, প্রেতলোকে সে যে, কেবলই 
ইন্দিয়বৃ্তি চরিতার্থতা-কারী পার্থিব দৃশ্তে আকৃষ্ট হইবে, তাহা নহে। সে 
তাহার মনে মনে এ সকল কার্য্যের অভিনয় করিবে এবং ভবিষ্যতে এ 
গ্রকার পাপ কার্যাসকল করিবার জন্য প্রবৃত্তির বেগ বন্ধিত করিবে । প্রেত- 
ধলোক হইতে মনুষ্য যখন পিহৃলোকে বায়, তখন উক্ত মানসিক ছবিসকল 
'যে পদার্থে নির্মিত, সেই পদার্ঘদকল খপিয়। যায় এবং এ ছবিসকল গুঢ়ভাবে 
মন্ুষ্বের মনে অবস্থান করে। তখন উহাদের সত্ত। থাকে মাত্র; কিন্ত, 
পৃথক্‌ আকারে উহাদের অস্তিত্ব থাকে না। তখন উহ্বারা বীজভাবে থাকে 
মাত্র। জীব যখন জন্মগ্রহণ করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়! থাকে, 
তখন গুঢ়ভাবে অবস্থিত চিত্রমকলকে বাহিরে প্রতিফলিত করে এবং 
তাহাদের প্রকাশের উপযোগী ভূবর্লৌকিক পদার্থদকল আকুষ্ট করিয়া 
থাকে । উহার। তখন এই প্রকারে পরজন্মের তৃষ্ণ', কাম, প্রভৃতি 
হইয়া থাকে। 

মৃত্যুর পর ভূবর্লো কিক পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া, মনুষ্য স্বল্লোকে যায় 
এবং মনুষ্য যে পরিমাণে সেই লোকের উপযোগী পথিত্র মানসিক চিন্রপকল 
গঠন করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে সেই সময় এ লোকে অবস্থান করিয়া থাকে । 
মনুষ্য এই পৃথিবীতে ঘে সকল ভয়োদর্শন (১1১015)0০ ) সংগ্রহ কারয়! 


কর্মফল ৬৩ 


থাকে, শ্বল্পেণকে গিকনা দেই সকল, ভুয়োদর্শন অন্তরূক্ত করিতে থাকে 
এবং. তাঁহার, ফলে সেই ব্যক্তি পুষ্ট হইতে থাকে। মনুয্ের তুয়ৌদর্শন, 
তাহার মানসিক ছবিঘকলের সংখ্যা ও বৈচিত্রের উপর নির্ভর করিয়! 
.থাকে। স্াকণকে, মন্থ্যা এক এক জাতীয় মানসিক চিত্রসমূহকে একক্র 
ক্িনাউ। হের গ্ুত্যেকের দারাংশ সংগ্রহ করিয়া খাকে এঘং চিন্তা দ্বার! 
আর্মিক রা পসবতকরিয়া উহাতে উক্ত সার পদার্থকে মানসিক বৃত্তিরূপে 
(ঞ্থড) ই পুরিগত্ু-করিয়। ঢালিয়া দেয়। যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি, 
জজ রি উট আকা করিয়া মানসিক ছবিসকল গ্রস্ত করিয়া থাকে, 
ভাঙা 'ইইলে ডর পর সে যখন দেহ ভাগ করিবে, তখন উক্ত ছবিসকলকে 
একজ সংগ্রহ কিরে: এবং উহাদের হইতে ক্ষমতা বা সামর্থা উদ্ভুত করিবে। 
| াং | ও াক্ি'ধন পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিবে, তখন পূর্ববােক্ষা 
| কব ূ নং ব্লক 0019092) ক্ষমতাসকল (12001115) লাভ করিবে। 
শীককাবে মানসিক ছবিসকলের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা তখন 
মক চুপে বর্তমান থাকে না। তখন উহাবা জীবের উন্নত ক্ষমতায় 
বিসিক থাকে; কিন্তু, জীব যদি কখন এঁ সকল ছবি দেখিতে চায়, 
তাহী হই [হইজে চি ্ তের খাতায় অর্থাৎ মহাকাশে চিত্রিত দেখিতে পাইবে। 
এম ুষিকে পারিলাম, মনুযা যদি বর্তমান মানসিক বৃত্তিসকল অপেক্ষা 
উক কিল: আফাজ করে, তাহা হইলে উহাদ্িগকে পাইবার জন্য 
নিঝিষটচিত্ে € বগা) ) ) ইচ্ছা করিতে. হইবে । কারণ, আমর পূর্বে 
দেখিয়াছি খে একজনের কামন। ও আকাজ্ষ1, অপর জন্মে বৃত্তিতে (19015 ) 
পরিণত: হয় রং: কার্থ সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা, কার্ধা-সম্পাদনসামর্থ্ে 
ূ (0৮৯০১ রি হ্য়। 

: বা সা না বৈরী চিতা উচ্চধরণের নহে, ক্রমাগত সেই সকল সাধারণ 
চা কিনে: উদ্ীদের ছবিসকল প্রবৃত্তিতে ( 1670610% ) পরিণত 
মুইজন)। শন্ে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উদ্দেস্তবিহীন হইয়া কিছু 
চিন্তা কিবা উচিত হো কারণ, তাহার ফলে মানসিক শক্তি এমন পথে 
পধাবিউীরউখানে উহা কোন বাধা পায় না? উহারা তখন রত 
পরিণত | 


রে সুযোগ, না পাওয়াতে হদি কোন -্ ন্‌ ধীর্গ না 
বিফল হয় অর্থাৎ কার্ধ্য সম্পাদন ফিতে চা শা মিহি মধোস 


তার টিভির ছবি 1 হইয়া থাকে। । ৪ সবর ভা রর ১৪ 
পাইলে চে্টনারে মহযোয কর্দকোজে পতিত হই বাক ও তহার 
ফলে মনুষা, চৌরযরপ কার্য করিস! থাকে । মনুষ্য এই ঘা রা 
থাকে যে, “এই কার্ধ্যটা আমার চিন্তা করিবার পূর্বেই ঘটিয়াছে? ফি ভি 
চিন্তা করিতাম, তাহা! হইলে ঘটিত..না।৮ এই, কথা ্ ভা. 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, নয তখন কোন পুর্ধচিত্তিত-চিন্া্বারা 
প্র কার্মা করে:নাই। 

মনুষ্য ইহলোকে যে সকল তুয়োদরশর্শ সংগ্রহ করিয়া থাকে? 'ভাহাদের-্বতি, 
মানসিক ছবিরূপে বিরলঙ্জ করে। এই সকল ছবি, জ্ঞানে (ওরা) পরিষর্তিত 
হয়। মনু, ্ল্লেণকে এ সকল ছবিকে সাগ্রহ করিয়া থাকে, এব ক্াহা: হইতে 
অনেক বিষয়, শিক্ষ! করিয়া থাকে । সে তখন বুঝিতে পারে হে কোন্‌ কর্ম 
করিলে সুখ হয় এবং কোন্‌ কর্ম করিলে ছুঃখ হয়। এই প্রকারে তাঁহীর ভ 
(15০71) লাঁভ হইয়। থাকে । এই স্থলেও মানসিক নি বৃ 1 ও নে পরি 
হয়। তখন উহার! আর ছবিরপ্রে অবস্থান করে শা 18 ২ টিকা ০ 

টি মানসিক ছবির দ্বারা এবং: বিশেষ পলসভোগের দ্বারা 

যেসকল ছবি গঠিত হয়, তাহাদের দ্বারা বিবেক (তাত উৎপন্ন হ্ইয়া 
থাকে। জনজন্মাস্তর ধরিয়। জীব, সুখের আশায় মল বির প্রতি , 
য়; কিন্তু, মোহবশতঃ সুখের পরিবর্তে জ লাতং টি লে পক 


তারি হয় এবং সারার $ কার্ধয করিতে রা পর ২ ভিন নু দা চা রি 
আযুক্ত ভূয়োদর্শনই বিবেকে পরিণত হইয়! থাকে /; 


কন্মফল।। হা 


 ভাবন! ও ও বাদনার পুব্দোন্ত আমান! হি আমরা কম্পের থে বুতস্ত 
অবগত হইলাম, তাহা নিম্বে লিপিবদ্ধ ইল 2 

(১) আকাজ্। এবং কামন), মা থ। ( (001) ১ পৃথিণ হয়। 

(২) পুনঃ পুনঃ চিন্তা! প্রবান্রত (710011], 0৮) পদিণভ হয়| 

(৩) কার্য করিবার ই্ছ।সমণ, ০্ই&নাঘি (৬০010) ও হু 

(৪), ভূরোদশনমূহ (11301111008), জ্ঞানে (১৬1৯101) পরিণত 


(৫) কষ্টসংযুক্ত ভূয়োবশন, বিবেকে (10350164700) গরিণভ হয়| 

মনুষ্য পুর্বোক্তপ্রকারে স্ব্নানকের ভয়াধশুন মত্গ্রহ কথিলে পর, গুনরর 
জন্মগ্রহণ করিবার জন্ত এই মরলোে আদি থাকে। পুর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, মনুষ্য ভুবরপ্োক হইছে ঘণম আপাকে পার, তখন তাহার 
ভুবল্লে কিক শরীর পরিশ্ান্ত হইরা পাকে । তখন কাখনাগ্রহত ছবিসিকল 
(1)05170 টা) গুড ভাবে বন্ুখান থাকে এবং ঘখন স্বপ্লোক 
ত্যাগ করে, তখন স্বলে?কার় এবার অথাৎ সনোদয় কোনে কতক অংশ 
ত্যাগ করিরা থাকে । (সই অএয় পুর্বাকার মানসিক ছবিমকন (ইউ ০7] 
[10005 )) নৃতন বৃন্তিসনূ ( 10100110115) জ% করে। এছ সমর ঠাহার 
মনোময় কোষের পরিবর্তন থটে। পুত্রাঠন অংশ কক পারহাঞ্জ হয় এবং 
নুতন বৃত্তিনকল সংনোজিত হহথা পাকে। এত প্রক্কার শুন মনোমর 
কোষ লইয়। জীব জন্মগ্রহণ করিতে আপির। থাকে । এই জানে হইতেহ 
অতীতের কর্মফল ফিতে থাকে। পুরা নার পুঃলাণে সাত কামনা, 
প্রশ্থত ছবিদকল (1)€816 11701৯) তাহাদের উদ ছিকে হাহাদের 
উপযোগী ভুবল্লেণকিক পণাথগকন আরুটি করিগা থাকে এবং গুহশ 
জন্মের উপযোগী ক্ষুবা। তিষটা, এপ অঙ্ুরাগরকন 10190170101) 
শৃষ্টি করিয়া থাকে । এই স্তানে অগ্ঠষ্য ভাঙার কষ্মফলপ্র 5 আবরণ 
মণ্ডিত হইরা থাকে এবং কাতর আবার নিনচাগুত মহকণ হাহা 
উপযোগী প্রাণময় কোধ এবং অনয “কা গ্র্থুচ শ। কিন দেন, হত দিন 
অবস্থান করে। 

এই মকল কর্মের অগগর বসিপিকগন, গ্রাথনর এবং অন্ন লেনের 


মি 


৬৬ দিসি | 


৯ম 
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এমন ছ'চ প্রস্তুত করিয়৷ দেন বে, তাহার দ্বারা তাহার পূর্বকার কর্মের 
ভোগ কতক পরিমাণে হতে থাকে। এই কর্ধকে প্রারন্ধ কর্ধ বলে। 
মন্ুষ্যের একটামাত্র এমন কোন শারীরিক উপাধি ৰ| ফন্ত্র গ্রস্ত হইতে পারে ন! 
দে, তাহার দ্বারা তাহার অতীতের সকল কন্মের ভোগ হইতে পারিবে। 
সেই জন্ত এক জাবনে ঘথাসন্তব অতীতের কয়ভন ভোগ করিবার জন্য, 
লিপিকগন আমাদের সন শরীর প্রস্তত করিয়া দেন। বর্তমান জীবনে 
ভোগের জন্য নির্দিষ্ট অভীত কন্ধের নামই--প্রারক্ধ কর্ম । 

চিন্তা দ্বার। কিরূপে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা আমর! পুর্বে আলোচনা 
করিয়াছি চষ্নার (4১001975) দ্বারা কিরূপে আমাদের পারিপার্থিক 
অবস্থাসমূহ (15715110101016110) প্রস্ত্রত হয়, তাহ। নিয়ে আলোচিত হইল। 

(১) মনুষ্য তাহার চেষ্টনার দ্বারা পার্থিব লোকে অপর মনুষ্মকে নিয় 
মিত করিতে পারে । সে হয় সুখ, না হয় দ্ভঃথ বিস্তার করিয়া থাকে । মন্ুয্যু 
শুভ, অশুভ অথবা শুভাশুভ-মিশ্রিত উদ্দেম্তে (110৮৮০), স্থখ অথবা 
দুঃখের পরিমাণ বদ্ধিত করিতে পারে। কেবলমাত্র প্রোপকারের জন্য, 
অর্থাৎ, তাহার স্বঙগা-তকে স্ৃথ প্রদান করিবার জন্য সে ব্যক্তি কোন কার্য 
করিতে পারে_-যেমন নগরে একটা উদ্ঘান নিন্মীণ করিয়া দিতে পারে। 
অপর কোন ব্যক্কি হয় তো শুভাশুভমিশরিত অর্থাৎ স্বার্থাস্বার্থজড়িত উদ্দেস্তে 
একটা উদ্যান দান করিতে পারে। অপর এক ব্যক্তি অন্ত উদ্দেশ্তে 
অর্থাৎ যেমন রাজপুরুষগরণের নিকট উচ্চ খেন্াব পাইবার আশায়, অথবা! 
সাধারণ ধ্ক্তিগণের নিকট বাহবা পাইকার আশায় এরূপ একটা উদ্ভান দান 
করিতে পারে । এই তিন প্রকার উদ্দেশ্ত (81911) পরজন্মে এ তিন ব্যক্তির 
চরিত্র, কেবলমাত্র উন্নতির পথে, উন্নতি ও অবনতির মিশ্রিত পথে, অথবা! 
কেবলমাত্র অবনতির পথে নিয়মিত করিবে। কিন্তু উহাদের চেষ্টনার 
(8০1০1) ফল একই প্রকারের হইবে। তিন বাক্তি বহুলোককে পার্থিব 
সখ দিয়াছে বলিয়। পঙজন্মে পার্থিব সুখকর পারিপার্থিক অবস্থার ভিতর 
জন্মগ্রহণ কবিবে। উহ্বারা পার্থিব অর্থের স্বণ্থ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়। 
পার্থিব ফল পাইবে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, উহাঁরা ধন এবং পারিপার্থিক 
অবস্থা বাতিরেকে অন্য স্বখ পাইবে কি ন1, তাভা উহাদের চরিত্রের উপর 
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-- 7 শশিশিশী। 


নর্ভঃ ক'রতছে। যে কি গরোপকারের জন্য দান করিয়াছে সে স্তর 
পাইবে, যে স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া দান করিরাছে, নে ছুঃখ পাইবে, এবং যে 
বাক্তি উভয় প্রকারে জড়িত হইয়া দান করিয়াছে, সে মিশ্র ফল অর্থাৎ অল 
স্থখ পাইবে । 

(২) যে বাক্তি পরোপকারের জন্য যথাসম্ভব স্থুবিধান্দারে কাধ্য করে, 
সেই ব্যক্তি পরঙ্ন্মে তাহার ফলে পূর্বাপেক্ষা অধিক স্থুবিব! পাইয়া! থাকে। 
যেমন, যদি কোন ব্যক্তি যথাসম্ভব স্ুবিধানুসারে দান করে, তাহা হইলে সে 
পরজন্মে এমন অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিবে যে, তখন দান কৰিবার 
সুবিধা! পূর্ববাপেক্ষা অধিক হইবে । 

(৩) পুনশ্চ, আমরা যদি কর্মের স্বযোগকে অবহেল। করি, তাহ! হইলে 
পর্জন্মে উহার! পারিপার্থিক ম্বস্থায় দুঃখরূপে পরিণত হইবে। এরূপ 
অবহেলার ফলে প্রণময় কোপের মস্তি নির্দোষতার সহিত গঠিত হইবে ন।| 
স্থতরাং স্থল মন্তিষ্কেরও বিকলতা বা ক্রটি থাকির। যাইবে। ন্তখন জীব 
বদি কোন কার্য্যদম্পাদনের জগ্য অনুষ্ঠান করে) তখন মে দেখিবে যে, হয় তো] 
তাহার কার্ধ্য করিবার সাঁমর্থা নাই ঘে সকল স্ুবিধাকে অবহেলা! কর! 
যায়, তাহার। বিফল আকাজ্জায় পরিণত হয়) তখন হাহার! এমন আকাজ্গায় 
পরিণত হয় যে, তাহাদের আর পরিস্দটন হয় না। তখন সাহাধ্য করি- 
বার ইচ্ছ। থকে, অথচ সামর্থা থাকে না। 

(৪) আমাদের ভালবাসার পাত্রস্বব্ূপ শিশুগণকে আমর যি অবহেলা 
করি, তাহা হইলে পূর্বোক্ত গ্রকারে কম্মকল ফলিবে। ঘে ভালবাসার পাত্র, 
তাহার প্রতি কর্তব্য কার্মা না করিলে, পরজন্মে এরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে যে, তখন দেই ভালবাসার পাত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সনদন্ধ থাকিবে 
এবং হর তো তাহার মঠিত ভালবানার স্ত্রেও বিশেষ ভাবে আবদ্ধ থাকলে? 
কিন্তু তাহরই পূর্বোক্ত কর্মীফলে, তাহার ভালবাসার পাত্র, অকালে তাহাকে 
যংপরোনান্তি কষ্ট দির] মু্রামুখে পতিত হইবে । বে আমীর কুটু্ঘকে স্বণ। 
কর! যায়, সেই আম্মীর-কুটু্ধই হন তো বংশধর, মেহের পুত্তুলা, একমাত্র 
আশাভরসাস্থল, পুত্রপ্ধপে অবতীর্ণ হইছে পারে এবং অকালে মৃত্ুমৃখে 
গতিত হইরা তাহার পিভানাভাকে দ্ুঃখনাগরে নিমচ্ছিত করে। তখন 


৬৮ কম্মফল | 


শপ শিশ ১০০০ পশশিাশীশিটীশিশীী সপ সপ সস 


হর পি মাত। | গুঁছকে : মরু কুমীবং ২ মনে করে এবং বলেষে, “ভগ্রবানের 
কি অন্ঠার বিচার ! বন্ধপুত্রবান্‌ প্রতিবেধাদিগের কোন সন্তানই মরল না, 
কেনল আমার আশাঁভরমার স্তল একমাত্র ফন্থানই মৃত্রামুখে পতিত হইল!” 
কিন্ধ মকলে অবগত আছেন বে, ভগবানের বিঢার অন্তায় নহে। কর্মের ফল 
অবস্ন্তানী। অশুভ কম্মের জন্য, অশুভ ফলভোগ করিতে হয়। 

(৫) নিয়মের বিরদ্ধে কার্ধয করিলে অথবা অপরের ক্ষতি করিলে, 
কম্মের অধীঞরগণ মন্তযম্যের গ্রাণমর কোন এইরূপ অঙ্গহীন করিয়া নির্মাণ 
করেন বে, মেই প্রাণমর কোধের জগ্ঠ স্থল শরদয় দেহও অঙ্গহীন হয়। কেহ 
অন্ধ, কেহ গঞ্, কেহ পাগল এবং কেহ রোগভোগী হইয়া থাকে। কর্ধের 
'অধীশ্খরগণ ভাহাকে এইরপ পিভাঁমাতার বম্বে আনয়ন করেন যে, বিশেষ 
কর্মফলের ভোগে বিশি্ রোগ অথব। বিকনছ। তাহার শরীরে আশ্রয় করিয়া 
থাকে | তখন পৈতক ধর্ম, অপত্যে সংক্রমণ (1107001 ), এই নিয়মানুসারে 
তাহার ও বিশিই্ট রোগ বা বিকলতা হইয়া থাকে । 

(৬) মাহার। কণাপিগ্ভার বৃন্তিগ্তলির পুষ্টিসা ধন করেন, তাঁহাঁদিগকেও 
লিপিকগণ এমন অবস্থার এবং এমন বংশের ভিতর প্রেরণ করেন, যেখানে 
“পৈভক ধায়, অপভো সংক্রমণ এই নিয়মানমারে তাহাদের বৃত্তির 
পরিশ্ম্টনের স্ৃখিধা হইয়া থাকে । 

(1) যাহারা বভ লোককে একত্র সাহীধা করেন,_-যেমন কোন উচ্চ- 
ধরণের পুস্তক লিখিয়।, বক্তুতা প্রদান করিরা, কিংবা কলমের অথবা বাক্যের 

সাঁভাষো উচ্চপরণের রি বিস্তার কারয়_তাহারাও তাহাদের কর্মের 
ফন, মানসিক অগবা আধাক্সিক সাহাঁযারূপে পাইয়া থাকেন । 

পূর্বোক্ত মালোচনা হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, যেরূপ 
ফণ ভোগ করিনে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর কৰিতৈ হইবে। যেমন, যদি 
ধনস্পুচ। থাকে, ভাহা হইপে বদান্ত হইতে হইবে? যদি কোন কৃপণ কেবল- 

মজ তাহার ধনা? র পুণ কর, তাহ। হহলে সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া! 
জন্মগ্রহণ টা | থে বাক্তি ইহঞ্ন্মে ভাহার বন্ধুবান্ববদ্দিগকে সাহার্ধ্য করে, 
তাহা হইলে পরজন্মে এমন অবস্থায় জন্মগ্রহণ কৰিবে যে তাহার বন্ধুবান্ধুবেরা 
তাহাকে মাহাগা করিবে। ঘে ব্যক্তি তাহার বন্ধুবান্ধবপ্রভৃতির উপর 


কন্মফল। ৬৯ 


নির্দয় হয়_€দ, পরজন্মে সকল বাক্তি কক পরিভান্ত হইয়। থাকে । পূর্বোক্ত 
প্রকারে যে যেরূপ পারিপার্িক অবস্থ!, ভবিষ্যতের জন্য আঁকাজ্ষ। করিবে, 
তাখাকে ইহজন্মে সেইরূপ পারিপাশ্বিক অথস্থ।, পরের জন্য প্রস্তুত করিতে 
হইবে। ইহাই কর্মের নিয়ম । 

কর্মস্বন্ধে পূর্বোক্ত আলোচন| হইতে আমরা আরও অবগত হইলাম 
ঘে, মনুষ্য যেরূপ উদ্দেগ্তের দ্বার (70011,0) কার্ধ্য করিয়া থাকে, তাহার 
ফল এ উদ্দেশ্তের দ্বারা পরিণত হৃইরা থাকে। শিয্পলিখিত উদাহরণ হইতে 
ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। পরোপকার করিবার জন্ত এক জন বাক্তির 
যথার্থ বাসনা আছে। তাহার উদ্দেশ্ত, সৎ এবং পবিভ্র। কিন্তু সে বাক্তি 
যখন সদুদ্দেষ্তের সহিত এক ব্যক্তিকে সাহাধ্য করিতে গেল, তখন জ্ঞানের 
অভাববশতঃ সেই ব্যক্তি সাহায্যের পরিবর্তে কষ্ট দিয়। ফেলিল। এইবূপ 
কর্ধের ছইটা ফল ফলিবে। প্রথম, উদ্দেশ্ত-..মং এবং পবিত্র হওয়াতে তাহার 
চরিত্র অনেক পরিমানে সৎ এবং পবিত্র হইবে। কিন্তু কষ্ট দিয়াছে বলিয়। 
সে ব্যক্তি পারিপার্থিক অবস্থার দ্বারা কষ্ট পাইবে। যদি বাক্কি কার্য 
করিতে গির কাহাকেও কষ্ট না দের, তাহা হইলে পার্থিব সুখ এবং সৌভাগা 
উপভোগ করিবে। 
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কিন্তু যদি কেহ মন্দ উদ্দেশ্ত লইয়| কার্য করে, এবং উহার ফলে সাধারণ 
লোকের যদি স্থখ হর, তাহা! হইলে সে ব্যক্তি পরজন্মে সুখপূর্ণ পারিপার্থিক 
অবস্থা পাইবে। কিন্তু উদ্দেশ্ত মন্দ হওয়াতে তাহার চরিত্র মন্দ হইবে। 
যদি মন্দ উদ্দেম্তের ফলে মন্দ ফল ফণিরা থাকে, তাহা! হইলে তাহার পারি- 
পার্থিক অবস্থা, ছঃখময় হইবে এবং চরিত্রও মন্দ হইবে। 

কর্মরহন্তের হঙ্তত্ব আমরা এইবার বুঝিতে পারিলাম । মনুষ্য যে তিন 
প্রকার শক্তি গ্রেরণ করিরা থাকেন, ভাহাদের প্রত্যেকে গপ্রতহোকের উপ- 
ধোগী লোকে কিরূপ কার্ধ্য করিয়। থাকে এবং প্রভোক মনুষ্য 'এবং কর্মের 
অধীশ্বরগণ ভাগ্যগঠনসন্বন্ধে কে, বিরূপ সাহানা করিতেছেন, 'ভাহাও অনেক 
পরিমাণে বুঝিতে পারিলাম। ভাগাগঠনসন্বন্ধে মনুষ্য উপকরণসকলের 
সংগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু উপকরণসকবের তারতম্যানুনারে লিপিক 
অথবা! মনুষ্য উহাদের বাবহার করিয়া থাকে। মনুষ্য, নিজে চরিত্র 
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গঠন করিয়া ক্রমবিকাঁশের পথে অগ্রসর হয়; কিন্তু লিপিকসকল, মন্তুষ্যের জন্ত 
এমন ছাঁচ প্রস্তত করেন, এমন পারিপার্শিক অবস্থার ভিতর মনুষ্যকে প্রেরণ 
করেন এবং এমন ভাবে তাহকে স্থাপিত করেন যে, ক্ষের নিয়মের অলঙ্ঘা 
ফল ফলিয়। থাকে। লিপিকগণের কেন প্রয়োজন হয়, তাহ! আমর! বুঝিতে 
পারিলাম। 


--9 


ষষ্ঠ প্রস্তাব । 
(দেব ও পুরুষকার ) 
--০2)% (২০. 


পূর্বে আমরা কর্ণন্বন্ধে ঘে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কর্মের 
তিনটা বিভিন্ন উপাদান পাইয়াছি। যথা--(১) হঠ, (২) দৈব এবং (৩) পুরুষ- 
কার। হঠবাদীরা কি বলেন, তাঁহা সংক্ষেপে আলোচিনা করিয়া, দৈব ও পুরুষ- 
কারের সমালোচন। পরে করা যাইবে । হঠবাদীরা বলেন যে, এই বিশ্ব 'অকম্মাৎ, 
উৎপন্ন হইয়াছে । বৌদ্ধেরা ইহাকে “সঙ্ঘটন” বা (২৫১০1 ০£020০6) বলেন। 
কিন্ত ধাহার৷ জগংকে “অকম্মাৎ উৎপর' বলিয়া! ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ফেলেন, 
তীহাদিগের যুক্তি অতীব হেয়। তীহার! কার্য্ের উৎপত্তি স্বীকার করেন, 
তাহাতে আর দ্বিধা নাই । তবে তাহারা বলেন যে, উহা! 'অকন্মাৎ উৎপন্ন; 
অর্থাৎ তাহাদের মতে কার্ধ্যের যে উৎপত্তি হয়, তাহ! কোন হেতু বা কারণের 
অপেক্ষা করে ন1। কার্য্য, বিন! হেতুতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু জিজ্তান্ত 
যে, কার্ষেযর উৎপত্তি যদি হেতুসাপেক্ষ না হয়, তবে ইহা সর্বদা উৎপন্ন 
হয় না কেন? উৎপত্তিসময়ের পরিচ্ছেদ থাকে কেন? সুতরাং বিন। হেতৃতে 
কার্ষ্যোৎপত্তিরূপ আকন্মিকতা সম্ভবপর নহে। হঠ, যদি উৎপত্তির অভাব 
অর্থাৎ আপনা হইতেই আছে, উৎপত্তি হয় নাই, এইরূপ অর্থে বাবহত 
হয়, তাহা হইলেও ইহ! যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, পুর্ব ও পরবন্তী কালের 
হ্যায়, মধ্য বা বর্তমান কালেও উৎপত্তির অভাব হইয়া থাকে; কিন্তু বর্তমান 
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কালের উৎপর্ডি প্রন্যক্ষসিদ্ধ; সুুতগাং এরূপ অর্থ অকিঞ্িতকর। হট 
অর্থে যদি কার্ধাস্বাআুছেতৃক বল! যায়, অর্থাৎ কার্যাই, বদি কারের হেত 
হয়, কার্ষেযাৎ্পন্তির পুর্বে কার্ধ্য, বিগ্যণান থাকে-_-ভাহা হইলে পৌব্সাপর্যয 
নিয়মের ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ কার্ধযকার্ণ ভাবের বিরোধ হয়। এক পদার্থ ই 
পুর্ব এবং এক পদার্থ ই অপর হইতে পারে ন)। সুতরাং এই অর্থও সারহীন। 
অতএব হঠবাদীদের মত যে অন্তঃসারশুন্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে কর্মের আর ছুইটী কারণ, অর্থাৎ দৈব ও পৌরুবসম্বন্ধে আলো- 
চন] কর|। যাউক। যাহারা কেবলমাত্র দৈবকে, অথবা কেবলমাত্র পুরুষ- 
কারকে জীবনসমন্ত।র একনাত্র কারণ বণিয়া অবগত আছেন, তাহাদের 
মত, দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। কেবল যদি দৈবেরই কর্তৃত্ব থাকে, 
তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই ্নান, দান ও মন্ত্রো- 
চ্চারণ করিবে, শাস্ত্রেপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দ্িবারই ব! 
প্রয়োঞ্গন কি? কেননা, দৈব সকল কন্ম করিবে, পুরষ নিশ্চেই হইয়! 
থাকুক। কিন্ত সুখের বিষয় এই যে, শবত্ব ব্যতীত এই জগতে নিম্পন্দ- 
ভাব আর কাহারও দেখ! যায় না। এই সংসারে কেবল দৈবই যদি জীব- 
সমূহের নিয়োগকর্তী হয়, তাহ| হইলে জীবসমূহ শয়ন করিয়া থাকুক, 
দৈবই সমুদয় করিবে। বশিষ্ঠদেৰ বলিয়াছেন যে, জ্যোতিষিগণ যাহাকে 
চিরজীবী বলিয়। স্থির করিয়াছেন, সে বক্তি ঘদ্দি ছিন্মস্তক হইলে জীবিত্ত 
থাকে, তাহা হইলে বলিব দৈব আছে? কিংব। দৈবজ্ঞগন যাহাকে বপিয়া- 
ছেন যে, “এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে,” কিন্তু তাহাকে অধ্যয়ন না ক্রাহলেও 
যদি সে পণ্ডিত হয়, তাহ হইলে বলিব_-দৈব আছে। 
।  ব্শিষ্ঠদেব নিয়োক্তপ্রকারে পুরুষকারের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । * 
আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুযার্থের দ্বারা যখন কোন কর্মের ফলোদয় 
হয়, তখন তিন প্রকারে পুরুষার্থের বিকাশ হর । যথা £-- 


*সংবিৎম্পন্দো মনঃস্পন্দ এত্দ্রিয়ম্পন্দ এব চ। 
এতাঁনি পুরুষার্থন্ত রূপাণোভ্যঃ ফলোদয়; ॥ 


* যোগবা (শষ, মুমুক্ষপ্রকরণ-ওর্ঘ হইতে ৮ম সর্গ। 
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য। মশবেদনং চেস্তথা ভহ স্পননুতি | 
ভন ক'য়চলতি ভগৈব ফণভোভু ভা 
( ঘোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু--৭-8) ৫) 

অর্থাৎ, প্রথগত? সংবিৎস্পন্দ হয়, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়। 
দ্বিতীয়তঃ মনঃস্পন্দ ভর অর্থাৎ প্ররুষার্থসাধনের ইচ্ছা হয় এবং অবশেষে 
ইন্দিরম্পন্দ অর্থাৎ অঙ্গটালনার৫থ কঞেক্রিয়ের প্রবৃত্তি হইরা থাকে। এই 
তিনটা পুকুবার্থের স্বরূপ, ইহা হইতেই ফলোদর হইয়া থাকে। চিত্তে যাদৃশ 
বিষয়ের স্কুর্তি হয়, চিন্তও হাদৃশ স্পন্দাপ্র প্ত হয, শরীরচেষ্টাও তদবধি হইয়া 
থকে । ফললাভও তাদৃশ হইয়া থাকে। আদর! শান্্রে দেখিতে গাই যে, 
বুষ্পতি, পুরুষকাঁরফলে দেবগুরু এব" শুক্রাচার্ধ্য পুরুষকারফলে দৈত্য- 
গুরু হইয়াছিলেন। ত্রেলোক্যের আধিপত্য হইতেও যে ইন্ত্রত্বের এত 
গৌরব- জীববিশেষ, পুরুষকারনামক প্রধসত্রেরে ফলেই সেই ইন্রত্ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন জীবই পুঞ্ষকারনামক প্রবরেই কমলাপনে 
ব্রক্মার পদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুধ, স্বাধ শ্রেষ্ঠ পুরুষকারবলেই গরুড়ধব 
পুরুষোত্তম হ্ইয়'তছন। ইহ্সংসারে কোন এক প্রাণী, পুরুষকরন্বামক 
প্রবত্তবলেই অদ্ধনারীখর শিগরূপে বিরাজ করিডেছেন। ব্যাসাদি খধিগণ 
পৌরুষবলেই মুনি হুইসাছিশেন ; দৈত্যাধিপতিগণ কেধল পৌরুষবলেই 
দেবদমূহকে উত্থাপিত ক'রর়। ত্রিভ্বনমধ্যে সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন. এবং 
স্থরপতিগণ পৌরুষবলেহই অস্ুরগণের নিকট হইতে বিছিন্- বিশীর্ণ হইয়। 
এই বিশাল জগৎ আহরণ করিয়! লন । 

সেই পুরুধক।র দিবিধ_ প্রাক্তন এবং বর্তমান বা খীহিক। দৈব, পূর্ব- 
জন্মের পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ, স্বীর কর্মের ফল প্রাপ্ত 
হইলে এই কর্মে এই ফল হ্ব-_এই প্রকার বাক্যই দৈবনামে প্রসিদ্ধ । 
কন্মনির্ববাহের উপযোগিনী বুদ্ধি এবং দৈব ঘি পৃথক্‌ হয়, তাহা হইলে . দৈব- 
কল্পনা নিরর্থক । 'ঘ্ দৈব উক্ত গ্রকার বুদ্ধিহ' হয়, তবে বুদ্ধি হইতে তাহার 
প্রভেদ থাকে না, অথাং দৈব একটা স্বগন্ত্র বস্তু, তাহা বলা চলে না। কোন 
দুই ব্যক্তির কনম্মনিব্ধবাহোপফোগিনী বুদ্ধি সমান, দুই জনেই কার্যের জন্য 
পরিশ্রম ক!রয়াছে, কিন্তু একজনের আশা পুর্ণ হয় নাই, আর একজন পুর্ণ 
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শ্প্পেপপপপপসস্জ প ০৮ * পাশা ৮ লিন 
পাস শা 


মনোরথ হইয়াছে, ইহার কারণ কি, না, দৈব__এইরসপ কনা, বলে দৈব 
প্রমাণকরতঃ তাদৃশ বৈষমোর কারণস্বরূপে পৌরুষকেই কল্পনা না 
কর কেন? পৌরুষ কল্পনায় দোষ কি? হরিশ্চন্্র প্রন্ৃতি পুরুষপ্রবরগণ 
দারিদ্র-ছুঃখ-শোৌকে কাতর হইয়াও, পুরুষকারপ্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ 
হইয়াছিলেন। বিষু$ পৌরুযবলেই দৈতা-বিজয়, জগংসংস্থান ও জগৎ 
রচনা করিয়াছেন, দৈববলে নহে। ফলশালী পৌরুষ ছার! যে শুভ ও 
অশুভ ফল সিদ্ধ হয়, তাহাকে লোকে দৈব শবে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, 
পুরুযার্থ-অন্ুুসারে শুভ বা অশুভ ফলপ্রাপ্তি হইলে, লোঁকে কথায় বলে 
“ইহার আদৃষ্টে এইরূপ ছিল”__এই বাচিক ব্যবহারের বিষয়ই দৈব। কন্ম- 
ফলপ্রাপ্তি হইলে পর, লোকে যে বলে, “আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল,৮ 
“এইরূপ নিশ্চয় হইল তবে ফল লাভ হইল.৮”-_এই উক্তিই দৈব কল্পনার 
মূল।: ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইয়া গেলে “এই প্রান্তনকর্মুই এই 
ফলের 'প্রদাত।”-_-এই প্রকার আশ্বাসবাকাই দৈব। 

বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন বে, পুরুষকার গ্রনাক্ষ; প্রত্যক্ষ গ্রমাণেই 
ইহা! ফলবান্‌ দৃষ্ট হয়। ভোজনকর্ভারই তৃপ্থি লাভ হয়, অভোক্তার কিরূপে 
তৃপ্তি হইবে ? গমনশীল ব্যক্তিই গমন করে, গতিহীন কিরূপে যাইবে? বক্তাই 
বলে, অবস্তা কি বলিতে পারে ? অতএব মন্নুয্যের পৌরুষই মফন হয়। স্বুদ্ধি 
ব্যক্তিগণ পৌরুষবলেই অনায়াসে দুরন্ত সঙ্কট হইতে উদ্ধার হন, দৈব আশ্রর 
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে কিছুই করিতে পারেন না। বারংবার চেঞ্া ছার! 
স্বার্থলাভ, পুরুষকারের ফল। অতএব বাহার প্রতাঞ্গ, দৃি, অন্ুভৃত, শ্রুত 
এবং অনুষ্ঠিত কার্ধ্যাবলীকে দৈবানন্ত বলিয়া বিবেচনা1! করেন, সেই নকল 
কুমতি মানবগণের অস্তিত্ব না থাকাই ভাল। 

সুতরাং প্রাক্তন পৌরুষ বা কর্ম ভিন্ন স্বতন্ধ দৈব নাই । দৈধ, কম 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। এঁহিক বা বর্তমান এবং প্রান্তন পুরুষকার- 
ছয়, মেষঘয়ের স্ায় পরম্পরে যুদ্ধ দ্বার! জয় করিতে চেষ্টা করে? বাহার শক্তি 
অক্ষম হইয়৷ পড়ে, সেই নিরস্ত হয় এবং ঘাঠার বল ধিক, ভাহারই ক্ষণমধ্যো 
জয় হইম্ব] থাকে । যেমন দুঃখের সমর লোকে ছুইথে “হা কষ্ট” বলিয়া থাকে, 
সেইরূপ পুর্ধতন কর্মের অনুসরণ করির। নে!কে “৯  অদৃষ্ঠ” বদ্দিয়্া গাকে। 
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৭8 কর্মফল । 
প্রবল পুরুষ যেমন বালককে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে, সেইরূপ 
প্রবল ধরহিক কর্ধ দ্বারা সেই দৈবকেও জয় করা যাইতৈ পারে। অতঞব 
যে ব্যক্তি কার্ধ্যবান্‌ হইবে, তাঁহার পৌরুষবলে করস্থিত আমলকের ন্যায় 
ফল দুষ্ট হইবে। মুুবাক্তিই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দৈবমোহে নিমগ্ন হয়। 
কিন্ত এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এই পুরুষকারের অবধি আছে 
কি না % তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে ফে» পুরুষকারের পরিমাণ আছে। 
যদিও মহাচেষ্টা করিলেও, প্রস্তর হইতে রত্বলাভ হয় না, কিন্তু শাস্ত্রাহ্যাী 
কর্শের গ্রগত্ব করিলে উহা! কখন নিক্ষল হয় না, তবে ফলের তাঁরতমা হইয়া 
থাকে। যেমন ঘটের পরিমাণ আছে, অর্থাৎ ঘট হইলেই যে তাহাতে 
সমান জল ধরে, তাহা নহে এবং যেমন পটেরও পরিমাণ আছে, অর্থাৎ বস্ত্র 
.হুইলেই যে, সকলের পরিধানের জন্য সমান দীর্ঘ কিংবা উপযুক্ত হয়, তাহা 
নহে; তদ্রপ পুরুষার্থ হইলেই যে তাত সমান ফলের হেড, তাহা নহে; 
পুরুযার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। করের স্বভাবই এইরূপ যে, পুরুযার্থ 
অবলম্বন করিলে, যে যেমন অধিকারী, সে সেইরূপ ফল পাইয়া খাঁকে। 
বশিষ্ঠদেব পৃর্বোক্ত প্রকারে দৈবের নিন্দার দ্বারা পুরুষকারের প্রাধান্টা 
স্থাপন করিলেও ৈবলমাজ্স পুরুষকার যে, সকল সময় ফলবান্‌ হয়, তাচ৷ 
নহে। কারণ, পুকষকারেরও অবধি আছে। কেবলমাত্র দৈবের দ্বারাও 
যেকোন কার্য্যসাধন হয় না, তাহাও পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে সুতরাং, 
দৈব ও পুরুষকারসন্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমাদের মনে স্বতঃ তিনটা 
প্রশ্ন উখিত হইয়া! থাকে। যথা: 

(১) আমাদের পুরষকার নিরবধিক কি না? অর্থাৎ আমর! যাহা ইচ্ছা! 
করি, তাহা করিতে পারি কি না? অর্থাৎ আমাদের শ্বাধীন রি ( 5. 
৬111) আছে কি না? 

(২) আমরা দৈনায়ত্র কি না? অর্থাং আমর! অদৃষ্ঠ বা নিলি 
(০০551 ) রাঁজত্বের অন্তর্গত কি না? 

(৩) মন্ুষোর ক্রমবিকাশের পথে ইহাদের উভয়ের স্থান আছে কি না? 

এই তিন মতের মীমাংসা করিতে গেলে, “জীবের স্বাপীনতা, কত দুর” ?-- 
এই গ্ররশ্ররই উত্তর পাওয়া যাইকে। 
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'আমাচদর জাবন পর্যাবেক্ষণ করিলে, আমর! দেখিতে পাই যে, আমাদের 
জীবনের প্রতোক পোপানের সম্মুথে যে সকল বহুবিধ পথ রহিয়াছে, তাহাদের 
মধো যে আমাদের পছন্দের ( 07910 ) স্বাধীনতা আছে, তাহাতে আমাদের 
সন্দেহ নাই। বিবেকী পুরুষমান্রেই অবগত আছেন যে, মন্্ুযের স্বাধীন 
ইচ্ছা আছে। কারণ, যদি মনুষা তাহার নিজ কার্য্যের জন্য সখ অথবা 
ঘঃখভোগ না করিয়া, কোন বাহা ক্ষমতা অর্থাৎ দৈবের দ্বারা চানিত হইয়া 
'তাছার নিজের প্রত্যেক চিন্তার ও কার্য্যের কর্তৃত্বক্ূপে নিজেকে অবগত হয়, 
তাহা হইলে এইরূপ ক্ষমতা! বা দৈব, কখন ন্যায়বান্‌ হইতে পারে ন!। 

পরন্ত.আমর! ইহা স্বীকার করিতে .বাধ্য যে, দৈব'বাদ যুক্তির উপর 
প্রতিঠিত। ইহার 'গঞ্ডি' যদি আমর! অতি প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করি, তাহ! 
হইলে আমর! সকলে দৈবকে মানিয়া চলি। আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্য 
বাল্যাবধি যে প্রকার অবস্থার মধ্য প্রতিপাঁলিত হয়, বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় সেই 
প্রকার হুইয়া থাকে; যে বাক্তি পাপের ভিতর প্রতিপালিত হয়, সে পাপী 
হয় এবং যে ব্যক্ি সদবস্থার ভিতর 'প্রতিপালিত হয়, সে সং হয়। যে বাক্তি 
পাপী হয়, সে মনে করিতে পারে যে, ভাল পথ অবলম্বন করিবার পছন্দ 
(0170106) তাহার ছিল, অথবা যে ব্যক্তি পুণাতআ্বা হয়, সেও মনে করিতে 
পারে যে, মন্দ পথ অবলম্বন করিবার পছন্দ (0701০৫) তাহার ছিল। কিন্ত, 
তাহ! সত্বেও তাহার! স্বীকার করিবে যে, হার! শররূপ করে নাই, কারণ 
তাহার! দৈবেরই আরন্তে রহিরাছে। অবশাস্তাবিতাঁর ( 1৩৫59510 ) রাজত্বে 
বাস করিতেছে ধলিয় তাহারা ধরূপ পাগী অথবা পুণ্যাত্মা হইয়ছে 

স্বতরাং পূর্বোক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় মতদ্য়কে একেবারে খণ্ডন করা 
অথবা একেবারে স্থাপন করা যাইতে পারে না। সুতরাং তৃতীয় মতটা 
আমাদের গ্রাহ। কারণ, উহা পূর্বোক্ত ছুইটা মতের সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া 
থাকে এবং মানবীয় ও শ্রথরিক প্রকৃতি যে এক ও কর্ম এবং জন্মাস্তরগ্রহণ যে 
বিশিষ্ট নিয়মের দ্বারা চালিত হইতেছে-_চাহা প্রতিপন্ন করিয়া] থাফে। 
এই সামঞ্জন্তরক্ষা করিতে গেলে, জীবের স্বাধীনতা কত দূর ?--এই প্রশ্নেরই 
মীমাংস। পাওয়া যাইবে । নিয়লিখিত ধারাবাহিক ঘুক্তি দ্বারা আমর! ইহার 
মীমাংসা! করিতে চেষ্টা করির। | 
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১। প্রথমতঃ, দৈব ও পুরুষকার কাহাকে বলে, তাহ দেখা যাউক। 
ইহজন্মে বাসনা দ্বারা আমরা যে কল কর্ম করিয়া থাকি, তাহাকে পুরুষকার 
ঝলে। আর পুর্মজন্মক্ুত যে সকল কর্মের ফল, আমাদের দেহমধো শ্বতঃ 
গ্রকাঁশ পাইতে বাধা পায়, তাহা অন্ত দ্বারা বা নিজের মধ্যেই অনিচ্ছাবশতঃ 
অনুষ্ঠিত: হয়, তাহাকে দৈবকর্ম্ বা দৈব বলে। দৈব আমাদের পূর্বকৃত 
'কর্মের ফলে অনুষ্ঠিত এবং পুরুষকাঁর আমাদের হস্তগত । দৈব আমাদের 
চভদ্দিকে 'গঞ্তি (14701610015) প্রদান করে, পুরুষকার ঠিক উহার 
বিপরীত। যখন মামরা পুরুষকার প্রয়োগ করি, তখন আমাদের স্বাধীনতা 
থাকে । এই জন্য পুরুষকারকে 176০ ৮11] বা স্বাধীন ইচ্ছা এবং দৈবকে 
ব.০5910 বা অবশ্থস্তাবিতা, অথবা [77169110775 বা 'গণ্ডি বল! হয়। কিন্তু 
ইহাও বক্তবা যে, এই “গণ্ডি” আমাদেরই কৃত। 

২। আমর শান্ত্রাদি হইতে অবগত হই যে, কেবলমাত্র এক ট্র 
অনন্ত, নিগুণ, অদ্বিতীয়, চি্ময়, দুজ্ঞেকস ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে। তিনিই 
নিরবৃধিক (2135010101৮) স্বাধীন । 

৩। যখন ভিনি মায়োপাধিক হইয়া এই.বিশ্বরচনা করেন, তখন ত্বাহার 
ছুইটা বিভাক্ দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ (9১111) ও প্রকৃতি (মা), 
চৈতন্য (1106) ও জড় ( টিখা। ),-একই রি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছেন, একই বহু হইয়াছেন । : | 

৪। সেই এক সতের নিরবধিক (8501166 ) ক উপর, বহর 
আপেক্ষিক (76180%6) স্বাধীন ইচ্ছ। প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আপেক্ষিক 
([২61801৮০) স্বাধীন ইচ্ছা বলিলে, গণ্ডি” (19101656075) বা সীমা 
বুঝাইয়। থাকে। যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি-আত্মা ও অনায্মা-_একই পর- 
ব্রন্ষের ছুইটী বিভীবমাত্র, উহীরা যেমন একই পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, 
সেইরূপ স্বাধীন ইচ্ছা (1716 11] ) ব! পুরুষকাঁর এবং দৈব (1360655115 ), 
নিরবধিক (:8990106 ) ইচ্ছারূপ 'একই তত্বের দুইটী বিভিন্ন. কেন্্রমাত্র। 

৫। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপানে যদিও দৈব এবং পুরুষ- 
কারের তারতম্য হইয়। থাঁকে, কিন্তু উহার! পরম্পরে অনুনভাবে সংশ্লিষ্ট 
থাকে । দৈব ভিন্ন পুরুষকার থাঁকে ন1, পুরুষকার ভিন্ন দৈব থাকে না। 
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জড় ও চৈতন্তের ভিতরকি পার্থক্য আছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা 
অবগত হই যে, আমরা যত স্থূল হইতে হৃক্ষের দিকে অগ্রসর হই, ততই আমর! 
দেখিতে পাই যে ইহাদের পার্থকোর হাস হর। এই পার্থিব ভূমিতে উহাদের 
গার্থক্য ঘকলের অপেক্গ। অধিক। বিকাশের উচ্চতম ভূমিতে এই পার্থকা 
অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে । যখন জড় ও চৈতন্য সেই অদ্বিতীয় 
বন্ধে নিমজ্জিত হয়, তখনই এই পার্থক্যের লোপ হয়। দৈব ও পুরুষকারেরও 
সেইরূপ ঘটিয়া থাকে । দেশ, কাল ও পাত্র রূপ 'গণ্ডি-বিশিষ্ট পার্থিব 
লোকেই দৈব ও পুরুষকারের পার্থক্য অধিকপরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। 
বিশ্বের অন্যান্ত ভূমিতেও এই পার্থক্য নযনাধিকপরিমাণে দেখিতে পাওয়া 
যায়। কেবলমাত্র এক অব্যক্ত মহান্‌ সং বস্তরই, নির্বিশেষ ইচ্ছা (2১৪০101৩ 
২/1]1) আছে বলিয়াই, এই ব্যক্ত বিশ্বে স্বাধীন ইচ্ছা অর্থাৎ পুরুষকার 
আপেক্ষিক (16180 ) বলিয়! উল্লিখিত হয় ; কারণ কেবলমাত্র এক অবান্ত 
মহান্‌ সং বস্তকেই নিব্বিশেষ ইচ্ছা (91১50166 ৮1] )-সম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ 
করা যায়; এই সৎবস্ত, পুরুষ কিন্বা প্রকৃতি নহে, দৈব বা পুরুষকার নহে, 
কিন্ত ইহা প্রকাশমান্‌ অবস্থায় যেমন মূলভিত্তি, তেমনি এ ছুয়েরই মুল- 
ভিন্তি। 

৬। পরমাস্মা অর্থাং পররহ্ম যেমন শবকৃত বিশ্বরূপ “গণ্ডির” মধ্যে স্বাধীন 
ভাবে কার্য করেন, জীবাত্বাও সেইরূপ স্বককৃত গণ্ডির মধ্যে স্বাধীনভাবে 
কার্ধায করিতেছেন। 

৭। ক্রমবিকাশের আলোচন! করিলে আমর! অবগত হই যে, মানব- 
রাজত্বে ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টা (1700151082] [766 ৮11] ) আছে? কিন্তু 
অন্তান্ত নিয় বাঁজত্বে রূপ স্বাধীন চেষ্টা নাই। একমাত্র খরশ্বরিক ইচ্ছা 
(1)15176 ৬1]1 )-অনুসাঁরে ক্রমরিকাশ সাধিত হইতেছে । যদিও ক্রম- 
বিকাশের গর্তিকে বাধ। দ্রিবার ক্ষমতা মন্ুষযের নাই, তথাপি ক্রমবিকাশের 
নিয়মের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে কার্ধ্য করিবার স্বাধীনতা মন্থুষ্যর আছে। 
মনুষ্য তাহার ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের বেগ বদ্ধিত করিতে অথবা হ্রাস করিতে 
পারেন। . মন্থুষোর ' ক্রমবিকাশ বিশ্বের ক্রমবিকাশের অন্তর্গত। অন্যান্ত 
মন্ুয্যের চায় নিয়জীবের স্বাধীনতা নাই, তাহারা ম্বরুত চেষ্টার ঘার! ক্রম 
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বিকাশের বেগকে বাধ! দিতে পারে না। তাহারা নিয়মের দ্বারা বাধ্য 
হইয়া ক্রমবিকশিত হইয়া থাকে। নিয়জীবরাজত্বের ইচ্ছা এবং জ্ঞান 
ক্রমবিকশিত হইয়া মানব-রাজত্বের স্বাধীন ইচ্ছা (17756 ৮1] ) বা পুরুষ- 
কার এবং আত্মজ্ঞানে (5817-00705010115655 ) পরিণত হয়। | 

৮। মন্ুষাগণ আপনাদের কার্যোর জন্য দায়ী। পাধিব (11)751091 ), 
নৈতিক (010181), এবং মানসিক (11016 ১ শক্তিসমূহের সমবায় 
মনুষ্য যে কার্য করে, তাহার সাধারণ নাম “কর্ম” | 

৯। আমাদের অবস্থাসমূহ আমাদের কর্মেরই ফলমাত্র, ইহারা 
আমাদের জন্য “দৈব? (7606551065 ) রূপ গণ্ডি? স্থষ্টি করিয়। রাখিয়াছে। 
এই প্রকার স্বর্ৃত গণ্ডির মধো আমাদের ইচ্ছা আবদ্ধ হইয়! রহিয়াছে, 
অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। এই “গঙ্গির” বাহিরে আমাদের 
ইচ্ছা যাইতে না পাঁরিলেও, এই গগপ্ডিকে” প্রশস্ত অথবা সম্ভুচিত করিতে 
আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। | 

১০1 বন্ধনের কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অবিদ্য। এবং মোক্ষের কারণ 
হইতেছে জ্ঞান। পুনর্জন্ম গ্রহণের দ্বারা মনুষ্য কর্মফল ভোগ করিতে থাকে 
এ্রবং তাহার সহিত জ্ঞান সঞ্চয় ও স্বাধীন-ইচ্ছ! বা পুক্ষকারের বৃদ্ধি করিতে 
াকে। 

১৯। নিয়জীবসকল নিয়মের দ্বারা বাধা হইয়া ক্রমবিকাশের পথে 
অগ্রসর হইতেছে । কিন্তু মনুষ্য অর্ধ্ট প্রকারে ক্রমবিকশিত হয়। তাহাঁকে 
স্বাধীনতা প্রদান করাতে, সে তাহার কর্মের জন্য দায়ী হইয়া থাকে । সে 
যত ঠেকে, তত শিক্ষা করে। এই শিক্ষার ফলে সেজ্ঞান সঞ্চয় করে এবং 
বুঝিতে পারে যে ত্রীর্বরিক ইচ্ছার (11170 ৮111) সহিত ্জিলিয়া কার্ধা 
না করিলে ক্রমবিকাঁশের পথে অগ্রপর হওয়ার আর অন্য উপায় নাই। 

১২। যাহারা অজ্ঞান, তাহারাই বদ্ধজীব) কারণ ভাহাদের দ্বৈত জ্ঞান 
খীঁকাতে তাহারা নিজের স্বার্থের জন্য কার্য করিতে গিয়া মানবীয় ক্রম- 
বিকাশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়! থাকে৷ যাহারা জ্ঞানী, তাহারা রশ্বয়িক 
ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিলাইয়া দেয়, সুতরাং তাহারা স্বাধীনতা উপভোগ 
করিয়। থাকে । ্ ৰ 


কর্মফল । ৭৯ 


এরর পরি পর__ _.._-_ _-২. 


ূর্কো্ত আলোচনা হইতে আমরা “জীবের স্বাবীনতা কত দূর ?৮_এই 
প্রশ্নের উত্তর পাইলাম । ততস্ঞানীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকেন । 
অজ্ঞানেরা “দৈব” রূপ গণ্ডি” স্থষ্টি করিয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া থাকেন । 
এই স্বরৃত “গঞ্ডির” মবোই তাহার স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়, সে তখন 
বুঝিতে পারে যে তাহার পুরুষকার থাকিলেও, উহার অবধি আছে। মনুষ্য 
ভিন্ন অল্তান্ত নিয় রাজত্বের জীবের স্বাধীনত। একেবারে নাই বলিলেই চলে। 
. “দৈব” সন্বন্ধে উল্লিখিত হইক্ষ/ছে যে, 
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শান্েও ঠিক এই প্রকার একটী উপদেশ আছে যে,_ৃদ্তিকাকে নরম 
অবস্থার কুম্তকার যথেচ্ছ গঠন করিতে পারে; কিন্তু সেই মৃত্তিকা যখন শুফ 
হয়, তখন উহা! লৌহের স্তায় কঠিন হইয়৷ থাকে। সেই প্রকার অনৃষ্ট অব 
দৈব সন্বন্ধে ঘটিপনা থাকে । আজ আমর! দেখিতেছি যে অদৃষ্ট হামাদিগের 
উপর আধিপত্য করিতেছে, কিন্তু মনুষ) কল্য উহার উপর আবিপত্য করিয়া- 
ছিল। সেইজন্য বলা! হইয়া! থাকে যে পুরুষকার আমাদের হস্তগত্তঃ কিন্ত 
দৈব হাত ছাড়া হইয়াছে। এই হেতু মহাভারতে ভীন্ম দৈবাপেক্ষা! পুরুষ- 
কারের শ্রেষ্ঠতা গ্রতিপাদন করিয়াছেন। কর্ণও বলিয়াছিলেন যে, 

“কতো বা সৃতপুত্রে! বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্‌। 
দৈবায়ন্তং কুলে জন্ম মমায়ন্তং হি পৌরুষম্‌॥% 

অর্থাৎ, আমি শৃতই হই বা স্থতপুত্রই হই, বে কেহ হই না কেন, দৈবায়ন্ত 

কুলে আমার জন্ম হইয়াছে বটে, কিন্তু পৌরুষ আমার আয়ত্ত, অর্থাৎ মমুষ্যতেই 


৮০ কন্মফল। 


চপ 


আমার প্রকৃত পরিচয়। প্রাক্তন কর্মের জন্য মনুষের যে বংশাদিরূপ পারি- 
পাশবিক 'অবস্থাসমূহ (60100016265 ) হইর। থাকে, তাহা কর্ণ স্বীকার 
করিয়াছেন। দৈব আমাদের অনুকূল অথব! প্রতিকূল, তাহা উপস্থিত না 
হইলে বুঝা যায় না, তাহা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে দেখা যায় না, এজন 
তাহাকে এআনৃষ্ট' বলা হয়। অরৃষ্ট দৈব যখন দৃষ্ট হয়, তখন তাহার 
প্রতীকার না করিয়া হাত প৷ ছাড়িয়া দেওয়! কাপুরুষের কর্ম। ভীন্ম 
যুধিষ্টির্কে বলিয়াছিলেন যে, যদি গ্রতিকূল দৈব উপস্থিত হয়, তবে পুকুষকার 
দ্বারা অন্য কোন দৈব সাধন করতঃ, তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। 
দৈব যখন আমারই জন্মান্তরীণ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন আমার 
এক্ষণকার কর্ম দ্বারা, তাহ! রহিত বা পরিবর্তিত না.হইবে কেন? 
দৈবের দোহাই দিয়া নিজের মনুষ্যত্ব লোপ করা যে উচিত নহে, দৈব 

যে পুরুষকার ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না, সুতরাং পুরুষকার যে একমাত্র 
গতি-_তাহা পূর্বাচার্ধ্যগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
দুই একটা বচন নিয়ে উদ্ধত হইল £_- | 

“ন দৈবমপি সঞ্ঠিস্তা ত্যজেদুদ্ে।গমাত্মনঃ| 

অনুগ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্ু,মহ্হতি ॥ 

উদ্ভোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষমী- 

দৈবেন দেয়দিতি কাপুরুষ বদন্তি। 

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা ॥ 

যত্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোঁষঃ | 

যথ! হোকেন চক্রেণ ন রথস্ত গতির্ভবেৎ। 

এবং পুরুষকাঁরেণ বিন। দৈবং ন সিধ্যতি ॥ 

যথা মুংপিগ্ডতঃ কর্তা কুরুতে ষদ্‌ যদিচ্ছতি। 

এবমাত্মক্কতং কর্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে ॥ 

কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্টীপি নিধিমগ্রাভঃ | : 

ন স্বরং দৈবমাদান্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥ 

উদ্ভোগেন হি সিধ্যন্তি কাধ্যাণি ন মনোরখৈঃ। 

ন হি নুপ্তন্ত সি“হস্ত গ্রবিশস্তি মুখে মৃগাঁঃ 1৮-হিতোপদেশ 


কম্রকল। ৮১ 


অর্থাৎ দৈবের দোহাই দিয়া থাক! উচিত নছে। বিনা | যত তি তল হইতে 
তৈল বাহির হয় না। উদ্ভোগী পুক্ষশ্রে্ঠ লক্ষমীকে লাভ করিয়া থাকেন 3 
কাপুরুষেরা দৈবের উপর সদ] নির্ভর করিরা থাকে । দৈবকে নিহত করিয়। 
ষথাঁসাধা পুকুষকার প্রয়েগ করা উচিত। যত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও 
যদি কর্ম, সিদ্ধ না হয়, তাহ! হইলে কাহার 9 দোষ নাই। একটামাত্র চক্রের 
দ্র! যেমন শকট চালিত হয় ন, সেরূপ পুঞ্তঘকার বিনা ধৈব ফলে না। 
কুস্তকার যেমন মৃত্তকাঁপিণ লইয়া ইচ্ছামত বিচিত্র আকার গঠন করিরা 
থাকে, মনুষ্য তেমন আপন ইচ্ছায় কার্য করিয়া আপনার কারের ফল 
আপনিই ভোগ করিয়া থাকে । কাঁকতানীয়বৎ যদি কেহ সম্মুখে কোন 
নিধি দেখিতে পায়, তাহা হইলে দৈব কি তাহা! হস্তে তুপিয়া দেন? কুড়াইয। 
লইতেও চেষ্টা! করিতে হইবে, পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন দিদ্ধিলাভি হয় না 
উদ্যম ভিন্ন ইচ্ছায় কোন কার্য হয় না। সপ্ত সিংহের মুখে মুগ কখন আপনি 
আদিয়া প্রবেশ করে না। ] 
২/ শাস্ত্রে ন্ষাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর সহিত তুলন! কর! হইয়া থাকে । এই 
পিপ্তরের দণ্ডগুলি অতি নমনীয়; সুতরাং ইচ্ছ [মত পিঞ্জর্কে বদ্ধিত করিতে 
পার। যায়। পক্ষী যেমন স্বাধীনভাবে এ পিগ্তরের ভিতর উড়িয়। বেড়ায়, 
কিন্ত পিগ্লরের বাহিরে যাইতে পাবে না, মন্গম্যও ঠিক সেই প্রকার 
স্বকৃত দৈব (1০0০551)-রূপ গপ্ডির বা পিঞ্জরের ভিতর স্বাধীনভাবে কার্য 
করিয়। থাকে; কিন্তু এর গপ্তির বাহিরে যাইতে পারে না|, অথব। উহাকে 
ভগ্ন করিতে পারে না। কিন্তু সে যদি পিঞ্জরের ভিতর হইতে চাঁপ প্রয়োগ 
করে, তাহ! হইলে পিঞ্জর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং উহ] অবশেষে এমন 
বদ্ধত হইবে যে, উহা! তখন বিশ্বের স্তায় প্রশস্ত হইবে। তখন এ পিঞ্জরের 
দণ্ডসকল অন্তর্ধান করিবে এবং আমরাও যথার্থ স্বাধীনত! উপভোগ করিব। 
আমরাই আমাদের পি্রর প্রস্বত করিয়াছি এবং আমরাই আমাদিগকে 
পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ। কিন্তু বুগ-ুগান্তর, জন্মজন্মান্তর ধরি 
আমর ই পিপ্রর প্রস্তুত করিয়াছি, স্তরাং এক জন্মে ঘে আমরা এ পিগ্রর 
ভগ্ন করিব, এইরূপ সামর্থ অংমাদের কোথায়? 

পুর্কেক্ত আলোঁচনী হইতে দৈবের খণ্ডন হর কি না, ইহারও উত্তর 

১১ 


৮হ কর্মফল 


শি শপে 
পপ এও শসপপ্ট সপ এ 


আমর! পাইলাম। পুরুষকারের দার দৈনের এন হইয়া খাকে। দৈব 
ও পুরুষকার, দেষ-দঘরের সায় পরম্পর যুদ্ধ দ্বার জয় ককিতে চেষ্টা করিয়। 
থাঁকে। যাহার বল অধিক হয়, তাহা'রই জয়লাভ হইয়া থাকে । স্থতরাং 
পুরুষকারের আধিকোর দ্বারা যে, দৈবের খণ্ডন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য 
কি আছে? এই জন্ত শাস্ত্রে ই প্রকার পুরুধক।রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। 
দায় শাস্ান্থশাদিত ও শান্ববহিভ্ূতি। শীস্তান্থশাসিত পুরুষকারের দ্বার! 
জয়লাভ হয় এনং শাস্বহিভরতি পুরুষকারের ফলে বিফলমনো রগ হইতে হয়। 

বাক্তিগত কর্মের ঢুইটী উপকরণ দৈব ও পুরুষকারের আলোচিনা করিয়া 
আমরা বুঝিতে পারিলাম মে, মনুষ্য নিজেই এশীশক্তিসম্পন্ন । সুতরাং 
স্বাধীন : কিন্তু মায়ামোহে মাবদ্ধ থাকা কখতঃ দৈবৌপহিত বলিয়! প্রতীক 
মান হইতেছে এবং তাঁহার স্বাবীনতার হাঁস হইয়াছে । মনুষ্য 'যখন মায়া 
ছিন্ন করিবে, তখন অসীম স্বাবীনত। উপভোগ করিবে 

পুর্ববোন্ত ছুইটা উপকরণ ভিন্ন হঠকে কর্ধের তৃতীয় উপাদান কেন 
ধরা হইয়াছে, তাহা দেখা যাঁউক। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেল, দৈব 
ও পুরুষকার ভিন্ন যে 'হঠ বা আকন্দিকতা আছে, তাহ! অনেকের নিকট 
 প্রহীয়মান হয়। মনুপা দেখিতে পায় যে, সে যখন পুরুষকার প্রয়োগ করে, 
তখন কতক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে এবং কতক বিষয়ে করে না, এই জন্ত 
সে পুরুষকার ভিন্ন দৈবের অন্তিত্বে বিশ্বাস করে। মনুষ্য আরও দেখিতে 
পায় যে, এমন কতকগুলি বিষয় সংঘটিত হয়, যাহা আকন্মিকমাত্র। 
তাহাকে দৈব অথবা পুরুষকারের ভিতর সন্নিবেশিত করিতে পারা যায় না। 
কিন্ত দৈবের ভ্চাঁ় হঠও থে অবিষ্ভাকপ্লিত, তাঁহ। বলাই ৰাহল্য। পৃথিবীতে 
যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গাকে, তাহা পূর্ববর্তী কোন কারপত্বের সহিত সন্বন্ধ- 
ষৃক্ থাঁকে। আমাদের প্রত্যেক ভাবনা, প্রত্যেক বাঁসনা এবং প্রত্যেক 
চেষ্টনা--যাহাদের সমষ্টিকে আমর! কর্ম বলিয়া থাকি--মতীতের সহিত 
সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতের সহিতও থাকিকে। আমরা অজ্ঞান- 
তিমিরান্ধকারে ডুবিয়। রহিয়াছি, সেইজন্প আমরা অতীত অথক! বর্তমান 
দেখিতে পাই না। স্থতরাং যখন কোন বিষয় ঘটির। থাকে, তখন আমর 
ভাঁবি ধে, উহা! হঠাৎ ঘটিল। উহার অস্তিত্ব যে কোথ| হইতে মাসিল, তাহ! 
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আমর! অক্ঞানতাবশত; দেখিতে পাই না। কিন্ত রানী ব্যক্তির অবগত 

আছেন যে হঠ, দৈব অথবা পুরুষকার, কণ্মের বিভিন্ন উপাদানমাত্র, 
অর্থাৎ উহারা মকলেই কর্মের নিয়মের মধো রহিয়াছে । হঠ, কশ্ধেরই 
একভী উপকরণ,__- উহা কণ্ধের নিয়মের দ্বারাই চালিত হইতেছে। 


লগ্তম প্রস্তাব। 


€ অদৃষ্টের খগুন) 
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জীবের স্বাধীনতা কত দূর পর্যান্ত আছে, তাহা আমরা দেখিলাম 1 
অদৃষ্টের খণ্ডন হয় ফি না, এইবার তাহা দেখা যাঁউক। অদৃষ্টের মূল কি, 
"তাহা আমাদের দেখা উচিত। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,প্রাক 
পৌরুঘাদৈবং নান্তৎ*__(মুমুক্ষু__৬-_১), অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ ব্যতীত দৈষ 
নাই। সেই দৈব, দৃষ্ট হয় না বলিয়া, উহাকে অদৃষ্ট বল! হয়। স্বতরাং 
প্রাক্তন পুরুষকারের নামই আদৃষ্ট। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,__ 

“দ্বৌ হড়াবিব যুধ্েতে পুক্রষার্থে৷ পরম্পরহ্। 
য এব বলবাংস্তত্র ম এব জয়তি ক্ষণাৎ ॥” 

(মুমুক্ষু-_-৬--১০) 
অর্থাৎ, প্রাক্তন ও শ্রহিক পুরুষকা রয়, মেযঘয়ের ন্যায়, পরম্পর যুদ্ধ করে, 
তন্মধ্যে যাহার ৰল অধিক, তাহাঁরই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়৷ থাকে। ্থৃতরাং 
(অদৃষ্ট যে, পুরুষকারের দ্বার! খগুনীয়, তাহা স্পষ্ট বুঝ। গেল। 

অদৃষ্টে বিশ্বাস মনতুষ্তের স্বভাঁবসিদ্ধ। এই বিশ্বাসের বলে মন্তুষা-রোগ, 
শেক, হুঃখ, আল, যন্ত্রণ। সকলই ভুলিয়া যায় ; বিপদে পড়িয়াও হতাশ্বাস হয় 
না। জীবের স্বাধীনতাসন্বদ্ধে আলোচনা করিয়। আমর! দেখিয়াছি যে, 
মনুষ্য যখন দুঃখে, শোকে, ভাপে এই মায়াময় সংসারে জর জর হয়, 
ধন ভাহার নিজের. চেষ্ট।, নিদ্ের উগ্ম, নিজের ঘন, নিজের পরিশ্রম, কোনও 


৮৪ কন্মফল। 
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প্রকারে ফলদায়ক হইতেছে না দেখে । তখন মনুষা, শ্বভাবতঃ মনে করে যে, 
“আমার ইচ্ছায়, আমার চেষ্টায় কিছুই হয় না এবং কিছুই হইতে পারে না 
আমি অবস্ত আসার অুষ্টের দাস। আগার অনৃষ্ট আমাকে যেমন চালাইবে, 
আঁগি সেইরূপে পরিচালিত হইব» মনুযোর এই অদৃষ্ট তাহারই পূর্ববকৃত 
'গঞ্ডি'মান্র। সে নিজেই তাহার দুষ্ট প্রস্তুত করিয়াছে; কিন্তু তাহা বলিয়া 
যে সেই আদৃষ্ট খণ্ডনীয় নহে, তাহা কে বলিল? মন্থুযোর এইরূপ ভুল ধারণা 
আছে যে, "পুর্বকার কর্দফলে যাহা প্রস্থত হইতেছে, তাহার নাম অদৃষ্ট; 
স্ৃতরাং ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই।” অরুষ্টে বিশ্বাস 
করা এক কথা এবং অদৃষ্ট প্অথগুনীয়” বলিয়৷ বিবেচনা করা অন্য কথা । 
ধাহার| কর্মফলে বিশ্বাপ করিয়া থাকেন, তাহারাই আৃষ্টে বিশ্বাস করেন। 
অনিয়ম করিলে রোগ হয়,_-ইহার নামই কর্মফল; কিন্ত রোগ হইলে যে 
তাহার গ্রতীকার হইবে না, তাহার উষধ, তাঁহার চিকিৎসা, তাহার শুশ্রষা 
ঈলিবে না, এইরূপ কথা বলা বাতুলতামাত্র। মন্ধুযোর কর্মফল অদৃষ্ট- 
রূপে--শুভ অথবা অণ্তভ, পাপ অথবা পুণারূপে, প্রতীয়মান হয়। কিন্ত 
এই ফল যে অটল, অচল, অথপুনীয় অথবা অপরিবর্তৃনীয়, এইরূপ ধারণ! 
আমরা করিতে পারি না। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, কর্মের নিয়মই 
অটল, অচঙ্স, অপরিবর্তনীয়। এইজন্তই আমরা যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ ফল, 
চেষ্ট। করিলে পাইতে পারি। একমাত্র আমাদের আত্মাই অদাহা, অশোষ্, 
অখও, অচ্ছেদ্য অথব! অপরিবর্তনীয়। মায়াময় সংসারে যাহা সর্ত্য বলিয়া 
পরিগণিত হয়, তাহা আধ্যাত্মিক জগতে সকল সময় সত্য হয় না। স্থুতরাং 
মায়াময় সংসারে অনৃষ্ট “অথগুনীয়” বলিয়া পরিগণিত হইলেও, আধ্যাত্মিক 
জগতে উহ! “অথওনীয়”” নহে । মায়াময় সংসারে জীবের স্বাধীনতা! নাই, 
কিন্তু মায়াতীত অবস্থায় জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সুতরাং মায়াতীত 
অবস্থায় যাইতে পারিলেই অদৃষ্টের খণ্ডন হইবে। কিন্তু মায়াতীত অবস্থায় 
যাওয়া পুরুষকারসাপেক্ষ। আমাদের ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তি মায়াতীত 
অবস্থায় যাইতে পারে ন1 বলিয়াই আদৃষ্ট "অথগ্নীয়” ভাবিয়া থাকে । 

জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বারা মনতুষা মায়াতীত অবস্থায় গিয়া! থাকে । এই জন্ 
উষ্ণ জ্ঞানামির দ্বারা সকল কর্ম ভগ্মপাৎ করিতে অজ্জুনকে উপদেশ 
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দিয়াছেন। সৎকর্ম, সদাচার, ঈশ্বরোপাসনা, ধ্যান, ধরা, নিদিধাসন 
প্রভৃতির দ্বারা ভক্তি জন্মিয়৷ থাকে এবং তাহার দ্বারা কর্মফল “খণ্ডন, হ্ইর়। 
থাকে। কিন্ত জ্ঞানই হউক, অথবা ভক্তিই হউক, সকলই পুরুষকার- 
সাপেক্ষ । বেগবতী আ্োতস্থিনী পর্বতরন্ধ। হইতে বহির্গত হইয়া সাগরাভি- 
মুখে গমন করে) সমুদ্্রতিমুখে গমন করাই তাহীর রীতি বা অদৃষ্ট; কিন্ত 
সেই রীতিকে রোধ করিতে হইলে, অথবা তাহার অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে 
হইলে সেই নদীর সম্মুখে হিমালয়ের স্ায় সুদৃঢ়, অত্যুচ্চ পর্বতকে বসাইতে 
হইবে। পর্বত যদ্দি নদী অপেক্ষা অ্ধক বলশালী হয়, তাহা! হইলে নদী 
প্রত্যাবর্তন করিবে, তাহা যদি ন! হয়, তাহ! হইলে নদ্দী পর্বত ভেদ করিয়। 
ষাইবে। সুতরাং পর্বতের উপর নদীর অনৃষ্ট নির্ভর কর্সিতেছে। আমাদের 
অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে হইলে প্ীরূপ পর্বতের ন্টায় পুরুষকারের প্রয়োজন । 
এই পুরুষকারকে শাস্ত্রে “অতুতকট” পুরুষকার বলিয়! বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এই অত্যুৎ্কট পুরুষকারের দ্বারা জীবের অদৃষ্ট খণ্ডিত হয়, মায়ার হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং জীব তখন পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। 

প্রাক্তন” অর্থে, পূর্বে অর্থাৎ অতীত জন্মে কৃত। সুতরাং প্রীক্তনকর্ম্, 
সঞ্চিত ও প্রারন্ধ উভয়বিধ কর্রকেই বুঝাইয়া থাকে । সঞ্চিত কর্ের যে 
নাশ হইতে পারে, তাঁহ। আমর পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু প্রারন্ধকে নাশ করা 
যায় কি না? এসন্বন্ধে ছুই প্রকার মত আছে। শান্্কারগণ প্রথমতঃ 
বলিয়াছেন যে,__“প্রারন্ধকর্ম্ণীং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ৮-_মর্থাং ভোগের দ্বারাই 
প্রারন্ধ কর্ণের ক্ষয় হইয়া থাকে । তৎপরে তীহারা আরও বলিয়াছেন যে,_ 
অত্যুতৎ্কট কর্ণের দ্বারা প্রারবাকেও খণ্ডন করা যায়; যেমন নহুষ, নন্দীশ্বর 
প্রভৃতির উদাহরণ দ্রষ্টবা। 

পুনশ্চ বেদান্তদর্শনে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে মে, বন্মিক-রত কোন 
কোন পরমাতুর নিরপেক্ষ বাক্তির ভোগব্যতিরেকেও প্রারন্ধ পুণ্য ও পাপের 
ক্ষয় হইয়া থাকে । পুর্বে বল! হইয়াছে থে, প্রারন্ধ কর্থের ভোগাদি দ্বারাই 
ক্ষয় হয়, কিন্তু এখন বল! হইল যে, ভোগবাতিরেকেও প্রারন্ধ করের য় 
হয়; এই বিরোধের উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর ন! করিতে পারেন, 
এমন কিছুই নাই। কিন্তু সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানবের অত্যুত্কট কর্ম্ম ভিন্ন 


৮৬ কন্মফল। 


উৎপন্ন হয় ন।। সুতরাং অভ্যুৎকট কর্ম ও ঈখরের ইচ্ছা একই কথা। 
আভএব কোন কোন ব্রদ্ধৈকরত ব্যক্তির ভোগব্যতিরেকেও প্রা ক্ষয় 
হইয়। থাকে। গুরুতর শিলার পতনে যেরূপ চক্রের ভ্রমের নিবুৃত্তি হয়, 
তদ্রপ অত্যুৎ্কট কর্দের দ্বারা কর্মফলেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে । সেইজন্ত 
জীবনুক্ত পুরুষগণগ প্রারন্ধ ক্ষয়ের দ্বারা নিজশক্তির অপচয় করেন না। 
“চক্রত্রমিবর্‌ ধূতশরীরী” হইয়! তাহারা প্রারন্ধব.ভোগ করেন: অথব। 2 
রচনা করিয়া শীঘ্ব শীঘ্র প্ররন্ধের ক্ষয় করিরা থাকেন। 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে প্রারিবাম যে; কখন রঃ 
অর্থাৎ সঞ্চিত ও প্রারন্বরূপ প্রাক্তনকর্শের খর হইয়!..থাকে এবং কখনই 
বা উহা হয় না। সুতরাং “অদৃষ্ট অখওনীয়” ৪ না , ভুল__তাহা 
আমর। অবগত হইলাম। 

্রাক্তন-কণ্ধসম্বন্ধে সবিশেষ আনোচনা পর আমরা উপরি উজ 
দতোর মর্ম আরও স্পষ্টরূপে উপলদ্ধি করিতে .পারিব। 7... 

আমর! যে কর্ম করি, তাঁহা কামনা এবং ভাবনার 'দ্যোতকমান্র ) 'বাসন। 
উত্তেজিত করে এবং ভাবনা স্থির (1727) করে। চিন্তার শক্তিসমূহ ক্রমশঃ 
একস্থ হইলে উহার প্রাথর্য্য হয় এবং তাহার ফলে কর্ম সংঘটিত হয়; কিন্ত 
ইহা ভিন্ন আমাদের আরও একটা বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবে,_অর্থাৎ 
উহার উপযোগী পারিপার্থিক অবস্থা, এই অবস্থ।, প্রাপ্ত হইলে বিনা বাধায় 
কামনা ও ভাবনা, কার্ধ্য করিতে পারে। এই পারিপাশ্বিক অবস্থা যদি 
উপযুক্ত না৷ হয়, তাঁহা হইলে উহাকে প্র/চীরের সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে; এই প্রাচীর উক্ত চিন্তার প্রসারণকে বাধ! দিয়া থাকে এবং ইহার 
ফলে যদি কোন জীবনে কার্য না হয়, তাহা হইলে খ্র প্রাচীরের পার্খে চিন্তা 
ও কামনার শক্তিসমূহ একস্থ হইতে থাঁকিবে। পরজন্মে হয় তো 
প্রাচীরের লোপ হইতে পারে, অর্থাৎ পারিপার্থিক অবস্থ। উপযুক্ত হইলে পর, 
পূর্ববসংগৃহীত ভাবনা ও কামনার একস্থ শক্তির প্রকাশ হইবে এবং যাপ্্িক' 
উপায়ে কার্ধা সমাধা হইয়া যাইবে। এই সকল কার্য্যকেই অবস্তন্তাবয বলা 
হয়) এই ক্ষেত্রে মনুষ্ের কোন পছন্দ (0191০) থাকে না। এই সকল 
'কর্মকে প্রা কন্ম বলে। 


কর্মফল । ৮৭ 


পূর্বোক্তপ্রকার কর্দদন্ধে এইন্প ধর। হইয়াছিল যে, এ প্রাচীরের বাঁধা 
দিবার শক্তির লোপ হইয়াছে,__উহ্থাকে ইচ্ছাপূর্বক পরিপমিত করা হইয়।ছে 
অথবা অন্ত কোন কারণবশতঃ উহা! আর বাধ! বলিয়া! প্রতীয়মান হয় ন| | 
এখন ধরা যাউক বে, একত্র ও সংগৃহীত ভাবন! এবং কাননার শক্তি এ প্রাচীরকে 
তগ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন হইতে পারে বে, ভবিষ্য জীবনে কার্য 
করিবার সুবিধা, উপস্থিত. হইয়াছে টে, কিন্তু এ কম্মকে অবগ্রন্তাব্য করিবার 
জন্য ভাবন1ও কামনা-শৃক্তি-সমূহ, যথোপযুক্তভাবে সংগৃহীত হয় নাই। এ 
ক্ষেত্রে আমরা হয় একটী নুতন ভাবনা ও কামনা-শক্তি, পুক্ৰনঞ্চিত শক্তির 
সহিত সংযোগ করিতে পারি অথবা। উহা! হইতে বিরত থাকিতে পারি। এ 
কর্ধের সংঘটনের জন্ত আমরা একটা শক্তি উহার সহিত সংযোগ করিতে 
পারি, অথব। বিয়োগ করিতে পারি । কার্য ও কারণের অনন্ত স্থত্রকেই 
“কম্খ আথ্য। প্রদান করা হয় এবং যখন আমর কোন বিশেষ কা্যের কগ 
বলি, তখন মামর! এ অনন্ত স্থাত্রের একটাকেই লক্ষ্য করিরা গাকি। যত্তক্ষণ 
প্য্ত্ত না এ স্থত্র এতদূর অগ্রদর হয় যে, এ কাণ্যটা মামাদের ঠিক্‌ সন্ুখবর্তী 
সোপান হয়, ততক্ষণ আমরা আমাদের অতীত কর্ম ব মদৃষ্টকৈ পরিবর্তন 
করিতে পারি। সুতরাং কোন অবশ্যন্তাব্য কর্দের ঘথাঘগ অবস্থ। নিদ্ধারিত 
কর! আনাদের প্রধান কর্তব্য কর্ম। 

নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ইহা স্পট প্রতীয়মান হইবে। একটা পথের 
শেষে একটা গর্ত আছে। একটা লোক শনৈঃ শনৈ: পদসঞ্চ্র করিয়। 
সেই পথে অগ্রসর হইতেছে এবং এনদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, কেবল একটি- 
মাত্র পদবিক্ষেপ করিলে, সে সেই গর্তে পতিত হইবে। যি এগ সেই 
ব্যক্তির দৃশ্ঠপথে পতিত হয় এবং আর একটামাত্র পদবিক্ষেপ ন। করে, তাহা 
হইন্সে সে পতিত হইবে না। সুতরাং তাহার দৃশ্তকার্যের উপর তাহার 
কর্ধ নির্ভর করিতেছে । অতএব আমর! যে কর্ধের ফল ভোগ করি, সেই 
কর্ম আমাদের বাহ প্রদেশ হইতে আইসে না এবং মআামাদিগের উপর 
বলপ্রয়োগ করিয়। কার্ধ। করে না। পুর্ব হইতে আম্মকর্তক স্থিবীরুত 
পথে, ব্যক্তিগত শক্তিরূপে কর্ম, আমাদিগকে লইয়া ঘায়। অর্থাৎ পূর্ব 
হইতে মামরা স্ব্বং একটী পণ স্থির করিয়' রাখিয়াছি, সেই পথে মামাদিগের 


৮৮ কর্মফল । 
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কর্ম অর্থাৎ বাক্তিগত শক্তি, আমাধিগকে চালিত করিয়া থাকে । এই জন্ত 
উল্লিখিত হইয়াছে যে,__ 
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অর্থাৎ আমর! পুর্ব হইতেই একটী পথস্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই 
পথের নাম প্রাক্তন বা অদৃষ্ট। যে শক্কির দ্বারা আমর! এ পথে অগ্রসর 
হইতেছি, সেই শক্তির নামই কর্মা। কিন্তু এই শক্তি আমাদের নিজেরই 
শন্তি। আমর! এ শক্তির স্থষ্টিকর্ত। | সুতরাং আমর। কর্মের কর্তা; কর্ম 
আমাদের কর্তা নহে। আমাদের মানপিক চেষ্টার দ্বারা আমরা আমাদের 
কর্মফল পরিণমিত করিতে পারি; তাহার ফলে অতীত, বর্তমান এবং 
ভবিষ্যতের ফগও নিয়মিত ও পরিণমিত হয়। এরূপ করিবার সামর্থ্য আমা- 
দেরই মধ নিহিত রহিয়াছে, আমাদের বাহিরে নাই। যতই আমাদের 
নূতন নুতন ভূয়োদর্শন হইতেছে, ভনতই আমরা নূতন নতন শক্তি সঞ্চয় 
করিতেছি। নূতন ভূপ্মাদর্শনের দ্বারাই পরিবর্তন সম্ভবপর হুইয়৷ থাকে) 
প্রত্যেক নূন ভূয়োদর্শন অনবরত নূতন শক্তি (171১81০)-পে কার্য 
করতেছে । এই সকল তৃয়োদর্শন আনাদের সংবিংকে পরণামত করিরা 
গাকে। এই প্রকারে নৃতন নূতন আোতম্বিনীঘকল কর্মের কারণরূপ 
তটিনীতে পতিত হইতেছে। স্থৃতরাং আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে, গ্রারক্ধ 
কর্ম, অবশ্ঠন্তাব্য। কিন্তু, সঞ্চিত কর্ম অনবরত নিয়মিত ও পরিণমিত হইতেছে । 
এই ছুই কর্মের নামই অদৃ্ট। ইহার যে খণ্ডন হয়, তাহা আমরা পূর্ববে আলো 
চন! করিয়াছি। এক্ষণে আমর! বুঝিতে পারিলাম ঘে, বর্তমান কোন্‌ কর্ম 
অতীতের কর্ম দ্বার! স্থিরীকৃত হইতেছে এবং অন্ত কোন্‌ কর্ম আমাদের 
দ্বার পরিণমিত ও নিয়মিত হইতেছে। 

অদৃষ্টবাদীরা কর্মসম্বদ্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহার.ঢুই একটার 
আলোচনা না করিলে, অদৃ্টখণ্ডন আমরা ম্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিব 
না। কাহাকে দুঃখভোগ করিতে দেখিলে, তাহারা এইরূপ বলির! থাঁকেন 
যে, এ বাক্তি উহার কর্মফল বা অনৃষ্টভোগ করিতেছে, উহার কর্মে আমা- 
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দের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। কর্মের নিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করা 
বাতুষভামাত্র।” কিন্তু কর্মমফলসন্বন্ধে এইরূপ ধারণা যে ঠিক্‌ নহে, তাহা 
বলাই 'কাহল্যমান্র। নিম্নলিখিত উদ্দাহরণ হইতে ইহ স্পষ্ট গ্রতীয়মাঁন 
হইবে. মাধ্যাকর্ষণের শক্তির একটা নিয়ম (1,0৮০ £:511209 )'আছে। 
তাহার বশবর্তী হই প্রত্যেক বন্ত, অপর বস্তর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। 
আমাদের হস্তচ্যুত: প্রস্তরথণ্ড যে, পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহার কারণ হই- 
'তেছে, এই নি. শুই নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য করা ঘে, বাতুলগ-_তাঁহা 
সকবেই' জারেম।- কিন্ত তাই বলিয়া! মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের দোহাই দিয়া 
আমর! কোন, শিশুর মস্তকে কোন গুরুভার বস্ত পতিত হইতে দেখিয়া-_ধখন 
এ বস্ত আমরা হন্ত-দ্বার! সরাইয়।. টিতে পারি,__চুপ্‌ করিয়া থাকিতে পার 
না। . আমরা গ্রক্কতির নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারি না বটে, কিন্ত নুতন 
শক্তিনমৃহপ্রয়োগ করিয়া, & নিয়মেরদ্বারা যে ফপ পাওয়া যায়, সেই ফণকে 
পরিণমিত-করিতে পারি। 
কর্মফলসন্বা" ঠিক এ নিয়ম খাটিয়া থাকে। মন্টুযা, ইহজন্মে এপং 
অতীত্জন্মপমূহে যে সকল কার্ধ্য করিয়াছে, তাহার মমষ্টিকে মন্নযোর 
কর্ম বলা হয়। কোন মুহূর্তে কর্মের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে ; কিন্তু মন্তুধা 
গ্রতিযুহূর্তভে কোন ন! কোন কর্ম করিতেছে; সুন্তরাং প্রতিমৃহূর্তে সে, কম্মেরি 
সমবাঁপ ([২5981/2।) পরিবর্তিত করিতেছে । ধরা ধাঁউক গে, কোন নির্দিষ্ট 
সমরে মন্গুধ্য যে, ছুঃখভোগ করিতেছে, তাহা তাহার পূর্বাজিত কর্মের 
ফল ) কিন্ত, সে ব্ক্তি, সেই সময়ে অন্ত কর্মও করিতেছে । কর্ষের নিয়ম 
কি আমাদের এমন অনুক্ঞা করে যে, প্র ব্যক্তি কেধল মন্দ কর্শহি করিবে এবং 
ভবিষ্যতে ভ্ুঃখভোগ করিবে? আর এক কর্থা--পৃর্বেই বলিয়াছি যে, 
অন্ুষোর. ব্ক্কিগত কর্মের ন্যায় মনুষ্য-জাতির কর্ম আছে | তাহাকে 
শাস্ত্রে মনুর' কর্ম বলে। যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে, তাহাকে আমরা যদি 
সাহাধ্য না করি, তাহা. হইলে মঙ্কুর কর্ধানপারে মনুর ক্ষতি হইবে এবং মন্ধুর 
ক্ষত্তি হইলে, আমাদেরই ক্ষতি হুইবে। যেব্যস্কি ক্উভোগ, করে--মে, যতই 
অযোঁগ্যপান্র হউক না কেন, তাহাকে ভালবাসা, তাহাকে সাহায্য করা. 
আমাদের উচিত। আমাদের ভাববাসা, সদিচ্ছা! এব" সাঁহীধ্য করিবার শর 
৯ হী" 
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তাহার জীবনে এক নূতন! বল প্রদান করিবে; তাহার ফলে তাহার অতীত 
অথবা বর্তমান কর্মফলের পরিবর্তন হইবে না) কিন্তু, তাহার ভবিষাতের, পরি- 
'বর্তন হইবে । আমাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, আমরা! যে, তাহাঁকৈ ভাল- 
বাঁসিব, অথব। সাহাধ্য করিব, তাহা আমাদেরই কর্মফল। 'কর্ম্ফিলে যেমন 
ছুঃখ উৎপন্ন হয়। তেমনই ছুঃ ধমোচনকারিণী শক্তিও, উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
আমর! কর্মের নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারি না. 'রিস্ত, পরের ছুঃখ- 
মোচন করিবার চেষ্টাও অতীত কারণের ফল, ইহা কৃর্ষেরই অংশ) এবং 
ইহার দ্বারা! এইরপ প্রমাণ হইতেছে যে, অতীতে থে মন ১] করা হইয়াছে, 
ছুখভোগের দ্বারা তাহাদের মধ্যে কতবর্জঁলি নিঃশেফিত হইল।, 

অনেকে হয় তো এইরূপ বলিবেন ফুধরা যাঁউক যে, বার! অনৃষ্টবশতঃ 
ছুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে ক রুর! উচিত; কিন্তু, যাহারা. যথার্থ 
শাস্তি পাইবার উপযুক্ত, তাহাদিগকে সেষ্ যথার্থ শাস্তি হইতে বঞ্চিত করা৷ 
কি উচিত? ইহার উত্তরে ব্তবয-ুঘা, যে কেবল অদৃষ্ঠবশে অর্থাৎ 
অতীতকর্মফলে, স্খছুঃখভোগ করে, তাহা নহে। ইহজন্মের ক্রিয়মাণ 
কর্মের ফলেও স্ুুখছুঃখভোগ করিয়া -থাকে। এই জন্য কর্দকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা-ৃ্টজন্মবেদনীয় ও অনৃষ্টজন্মবেদনীয়; 
সুতরাং যে নকল অবশ্ঠন্তাব্য কর্মফল, তাহারা যে, কেবল অতীত জন্মে অনু- 
ঠিত হয়, তাহা নহে; ইহজন্মেও অগ্ুঠিত হইয়া থাকে । ছুঃখভোগ, মনুষ্যের 
কন্দফল হইলেও, দুইটা কারণে এ দুঃখমোচন করা উচিত। প্রথমতঃ-__যে, 
ছুঃখমোৌচন করে, তাহার জন্ঠ এবং দ্বিতীরতঃ-_যাহার ছঃখ মোচিত হয়, 
তাহার জন্ত । যখন মনুষ্য, অপরের ছুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়া কঁতকার্ধ্য 
হয়, তখন তাহার কার্ধ্য সমাধ হইয়া থাকে। কিন্তু, যদি সে ব্যক্তি, চেষ্টা 
করিয়া কৃতকার্য ন৷ হয়, তাহা হইলে, তাহার প্রত্যেক চেষ্টা, তাহার হৃদয়ের 
প্রশস্তত। সম্পাদন করিবে এবং তাহাকে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর করিয়া 
দিবে।. ক্রমবিকাশের ভিত্তি হইতে দেখিতে গেলে আমরা বলিব যে, 
প্রত্যেক বিফল/তাঁকেও সফলতার ভিতর ধর্তব্য। যে কর্মদেবতাগণ, 
কর্ণের নিয়মরক্ষা ও তত্বাবধারণ করিতেছেন, তাহাদের এমন ইচ্ছ৷ নয় যে, 
যে ব্যক্তি, ছুঃখ তোগ করিতেছে-_সে, অনস্তকালই ছুংখভোগ করিবে! 
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যদ্দি এ দুঃখের শেষ থাঁকে, তাহা হইলে এমন হইতে পারে যে, যখন তুমি 
দুঃখমোচনের জন্ত চেষ্টা করিতেছ, তখন তোমাকেই সেই ছুঃখের মোচনের 
জন্ত নিমিত্তকারণরূপে কর্মের অবীশ্বরগণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা 
সর্বজ্ঞ নহি । সেজন্ত আমাদের জানিবার কোনপ্রকার উপায় নাই যে, যাহারা 
ছঃখমোচনের চেষ্টা করে, তাহারাই হুঃখমোচনরূপ কার্ধেযর নিমিত্তকারণ কি ্‌ 
না। যতক্ষণ না ছুঃখমোচনের চেষ্টা কর! হয় এবং যতক্ষণ ন| সেই চেষ্টা অকুত- 
কার্ধ্য হয়, ততক্ষণ ছুঃখের শেষ হইয়াছে কি না,.তাহা অবগত হইবার আমাদের 
কোন উপায় নাই। কিন্ত, এখন জিজ্তান্ত যে, কখন সেই ছুঃখমোচন সন্তব- 
পর হইয়া থাকে? . তাহার উত্তরে শান্তর বলিয়াছেন যে, যখন অবস্থাসকল, 
প্রতিকূল হয়, অর্থাৎ ছঃথের অবধি হয় এবং ধীহারা ছুঃখের মোচন করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহারাই উহার মোচনের যথার্থ নিমিত্তকারণ হইয়া 
থাকেন, তখনই সাহাধ্য সম্ভবপর হয়। যদ্দি এ ছুঃখমোচনকারী, বিফল- 
মনোরথ হয়, তাহ! হইলেও ছুঃখভোগী পুরুষ-_সাহাযা, নন্লিকটবর্তী ভাবিয়। 
অনেকটা আননদলাভ করিরা থাকে। স্বৃতরাং, মন্ুমা, যখন ছুঃখভোগী 
পুরুষকে সাহাধ্য করে, তখন তাহা ষথার্থ শাস্তি হইতে, অর্থাৎ কর্মের ফল 
হইতে কর্ুকে বঞ্চিত করা হয় না। আমর! যে কর্ম করি না কেন, আমা- 
দের উদ্দেস্তের (000) উপর সকল কর্ম, নির্ভর করিতেছে ৷ যখন মনুষ্য, 
অপরের ছুঃখমোচনের চেষ্টা করে, তখন তাহার উদ্দেস্ঠ যে, সং-_তাহ! 
বলাই বাহুল্যমাত্র। সুতরাং সৎ উদ্দেশ লইয়া কর্ণ করিলে, দেই সকল 
কর্মের দ্বারা কর্মের অবীশ্বরগণের কর্নির্বাহক (১£০70-স্বরূপ হওয়া 
যাঁয়) সুতরাং, এ মকল কর্ুকে অপর করের বাধা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
এই অন্ত শান্্রকারগণ, পরের ছংখমোচনের জন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান 
করিয়! গিয়াছেন। 

অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইয়! থাকে যে, কোন্টা প্রাক্তন কর্মের 
ফল এবং কোন্টা প্রহিক কর্মের ফল,__অর্থাৎ কোন্টা অনৃষ্টের ফল এবং 
কোন্টী এ্রহিক পুরুষকারের ফপ,_তাহা অবগহ হওয়া ছুরূহ ব্যাপার 
উহা অবগত হইবার উপায় আছে কি? ইহাঁর উত্তরে শান্ত, বলিয়াছেন বে, 
এমন কতকগুলি কার্ধা আছে, যাহা এহিক পুরষকাঁরের (০৩ ৩:11) ফল। 
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বি্থাসকলের ( যেমন পারিপার্িক- অবস্থা এবং সুবিধা) ও আতস্তরিক 
-অবস্থাসকলের ( যেমন, ক্ষমতাঁদকল এবং ্রবৃত্তিদকল ) সীমার মধ্যে মনথ্যয, 
তাহার, প্রহিক পুরুষকারের ( চ৪৪ %2]1) চালনা করিতে- পারে? 
 ্ষমতাঁসকল, এবং প্রবৃত্তিসকল, মানসিক; ব্যাপার। কিন্ত 'পারিপার্থিক 
অবস্থা এবং. কুধিধাসকল তৃতাস্বকমান্র। : উহার! মনের 'অস্তর্ৃত নহে; 
উহার বাহ্‌-পদার্থ-মাত্র। উীহিক পুকুত্বকারের ফুলে মনুষ্য, . তাহার 
' ্ষমতাঁসকল বৃদ্ধি করিতে এবং ভাঁবনার' দ্বারা: তাহীয়. অবৃত্বিসকল,, 
করিতে পারে। যদি পারিপার্থিক অবস্থ্ আমাদের, উপযোগিনী হয় এবং 
যদি সুবিধা ঘটে, তাহা! হইলে এ সকল: তা, ওত, ইহলোকেই .ফল, 
উৎপন্ন করিয়া থাকে। স্ৃতরাং বাছা « এবং আস্তরিক অবস্থামকলের 
ঘখন সম্মিলন ঘটে, তখন যে কার্ধা, সম্পার্ঠিত হয়__-তাহাকে পুরুষকার (1০৫ 
%1]) সম্পাদিত কর্ম বলা হয়। ইহা ভিন্ন অপর সকল কর প্রাক্তন. 
বলির। উল্লিখিত হয়। 


(কর্ম ও জ্যোতিষ) 


কর্মফলসন্বন্ধে আলোচনা করিয়া এইরূপ অবগত হইলাম স্, আমরা। 
বাহ! কিছু দেখিতে পাইতেছি-_সকুলই, কর্মের নিয়মের অধীন। আমর! 
যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত আছি): তাহারা সরুলেই কর্মের মহীন্‌ 
নিয়মের অন্তর্গত । আমর। আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, 
তাহা মূর্তিমান্‌ কন্ম্ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্মফল ব্যক্ত হইয়া-গকর্ম- 
ফল ঘনীভূত হইয়া, কর্মফল মুর্তিমান্‌ হইয়া--এই বিশ্বের আকার ধারণ 
করিয়াছে । আমাদের অতীত কর্ণের ফলে আমাদের শরীরের গ্রাত্যেক 
অণু, গঠিত হইয়াছে--কেবলমা ্র তাহ! নহে। আমাদের মনের বৃত্তি, আমাঁ- 
দের জীবনের অভ্যাস, অনুভব»: চা প্রত চদ্রি আমাদের অতীত 


কর্মফল। ৯৩ 
ন্েয়েদপ াঠন [ করিয়াছিলাম, ইহজরে সেইরূপ পাইয়াছি। এমন কি, 
আমাদের স্থল শরীরের উপর যে সকল চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা আমাদের অতীত 
কর্ণ ফা করিতেছে পূর্বতন খধিগণ এমন কতকগুলি নিয়ম নিপি- 
বন্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা দ্বারা এ নকল শারীরিক-চিহ্ন-দৃষ্টে অতীত কর্ধ- 
সকল বুঝিতে পারা-যায়। ইহাকে 'ামুদ্রিক' বলে। ইহা ভিন্ন অন্ত 
প্রকারে অর্থাৎ গ্রহ: রাশি, এবং নক্ষত্রের সাহায্যে জ্যোতিষের দ্বারা অতীত 
কর্ণের নির্দেশ -বারিতে. পারা যায়। জ্যোতিষ, আমাদের অতীত করের 
নির্দেশক-মাত্র। শর রাশি, অথবা. নক্ষত্রত আমাদের ভাগ্যের উপর 
আধিপত্য করে না) আমরা অতীত-জন্ম-সমূহে কিরূপ কর্ণ করিয়াছি, 
এবং তাঁহার ফলে আমরা ইহজন্মে কিরূপ ভোগ করিতেছি, কেবলমাত্র 
সেই বিষয়ই উহার নির্দেশ:করিয়। থাকে। গর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া 
চাবন পর্য্যন্ত অস্টাদশ খধি, জ্যোতিষের সাহাধ্যে মন্থুযোর কর্মফল বিবৃত 
করিয়! গিয়্াছেন। নিম্নলিখিত আলোচনা, ভৃগুমুনি-লিখিত “ভৃুসংহিতা?- 
নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। * 

১। আমাদের গুল শরীরের প্রত্যেক পরমাণু, আমাদের প্রত্যেক 
ভাঁবনা, প্রত্যেক কামনা, আমাদের জীবন এবং এমন কি, আমাদের অধি- 
রুত প্রত্যেক বন্ত, আমাদেরই কর্ম্ফলে উৎপন্ন হইগ্াছে। আমরা অতীত 
ন্মে যে নকল “কারণ সরি করিয়াছি, তাহার ফলে আমরা &ঁ দকল পাইয়াছি 
এবং পাইতেছি। 

ভৃগ্ড ধধি বলিয়াছেন যে, অতীতের কর্ের ফলে আমরা আমাদের 
প্রকৃতি বা স্বভাব গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই কর্মের ফলে আমরা বিশিষ্ট 
গ্রহগণের প্রভাবের মধো আসিয়াছি। গ্রহগণ, মন্ুযোর স্বভাবের দ্যোভক- 
মাত্র। অতীতের কর্মফলে আমরা অধুনা যে সখ হট ভোগ করিতেছি, 
গ্রহগণ সেই অতীত কর্মের নিদর্শক-মাত্র। অজ্ঞ বাক্তিরাই গ্রহগণকে 
আমাদের অনুষ্টের বা ভাগ্যের পরিচালক বলিয়া থাকেন। আঁমরাই আত্মা- 
দের র নৃষ্টের কর্তা__গ্রহগণ আমাদের অদৃষটের পরিচায়কমাত্র। 


« দুঃখের বিধ্া__; ুংহিতা" নামক পু'ধিখানি অধুনা লৃপ্তপ্রায় হছে। দুই 
এক জন শর্থপিশাচের হস্তে পড়িয়া এই পুন্তক, প্রলোভন ও প্রবঞ্চনার বিষয় হইয়। উঠিয়াছে। 


০৯ ক পপ পপ 


৯৪ বর্শফল। 

২। সাতটা গ্রহের মধ্যে পাঁচটা গ্রহই, :পাঞ্চভৌতিক (চ1551081) মন- 
ষ্যের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ববিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হ্ইয়াছে। শান্ত্রাদি 
হইতে আমরা অবগত হই যে, তত্ব পাঁচগ্রকার ; ইহাদিগকে স্থল তত বলা হয়। 
ইহা ভিন্ন আর ছুইটা সুক্ম তত্ব আছে। তাহাদের সহিত পাঞ্চভৌতিক 
(1)9181) মনুষ্য, অর্থাৎ স্থুল-মানব-পরীরের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সেই 
প্রকার সাতটা গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটার সহিত বরা ছ শরীর, সম্বন্ধ- 
যুক্ত হুইয়! রহিয়াছে । 

এই প্রকাঁশমান বিশ্ব, পাঁচটা তথ তে উ্্ত হাথে ইহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকটা সৃষ্টির এক এক অংশমাত্র। ্ুতরাং সমষ্টিভাবে এই পঞ্চতত্বগুলিকে 
স্থষ্টির পঞ্চ অংশের দেবতা ব৷ পরিচালন বলা যাইতে পারে। কিন্ত পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাঁচটা তত্বের পাস্টা গ্রহের সহিত মিল আছে | স্ৃতরাং 
এই পাঁচটা গ্রহকে বিশ্বের পাঁচটা বিভার্গের বা অংশের কর্তা বলা যাইতে পারে। 

সাতটা গ্রহের মধ্য বুধ গ্রহ, পৃঁথিবীতত্বের সহিত- শুক্র, জলতত্বের 
সহিত-_মঙ্গল, তেজস্তত্বের সহিত-_শঙ্ষি, বাঁযুতত্বের সহিত-_এবং বৃহস্পতি, 
আকাশতত্বের সহিত- সম্বস্বযুক্ত হইয়! রূহিয়াছেন। 

ভৃগু বলিয়াছেন যে, যদি কোন বিশিষ্ট তত্বের দ্বারা অথবা! এঁ তত্বের সম্বন্ধে 
কেহ কোন কর্ম করে, তাহা হইলে ধঁ তত্বের অধীশ্বরের সহিত সে ব্ক্তি, স্ন্ধ 
স্থাপন করিবে,__অর্থাৎ সেই ব্যক্তি গু তত্বের অধী্বর-গ্রহের প্রভাবের ভিতর 
আঁিবে। এ কর্ণ অথবা ঁ কর্মের ফল, সং হউক অথবা! অদৎ হউক, তাহাতে, 
উক্ত বিষয়-সন্বন্ধে আঁসিয়াধায় না) অর্থাং, কোন বিশিষ্ট তত্বের সাহায্যে 
কোন ব্যক্তির সখ অথবা! অসং_-উতয়প্রকার কর্ম করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
আছে। যেমন এক ব্যক্তি অগ্নির সাহায্যে অপর ব্যক্তির গৃহাদি দাহ করিয়া 
অনিষ্ট করিতে পারে ; অথবা আলোকের সাহায্যে অপর ব্যক্তির জীবনরক্ষা 
করিতে পারে। এই প্রকার কর্ম করিলে সেই ব্যক্তি তেজঃ-সংশ্লিষ্ট মঙ্গলের 
গ্রনাবের অধীন হইয়া থাকে। যদি সেব্যক্তি এ প্রকার মন্দ কর্ম করে, 
তাহ! হইলে, মঙ্গলের গ্রভাঁবের মধ্যে আসিয়! মে বাক্তি মন্দফল ভোগ করিবে ; 
কিন্তু যদি সৎ কর্ম করে, তাহ! হইলে মঙ্গলের প্রভাবে আসিয়া গুভফল ভোগ 
করিবে। 


কর্ম্মফল। | ৯৫ 


কর্মের নিরম, ন্তায়পথগামী বলিয়া এক বাক্তি এক তত্বের স্বার কারা 
করিয়া অপর তত্বের প্রভাবে ফলভোগ করে না। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি 
বিষাক্ত" দ্রব্যের সংযোগে বাষু বিষাক্ত করিয়া বাযুসঞ্চারী শত সহশ্র 
অণু-প্রাণীকে হত্যা করে, তাহা হইলে, সে বাক্তি যখন এ অসৎ কর্মের ফল 
ভোগ করিবে, তখন বায়ুর অধীশ্বর শনিগ্রহের দ্বারাই ফল ভোগ করিবে। 
অর্থাৎ, শনি তাহার অতীত কর্মের ফল ুচনা করিবে এবং সে 
ব্যক্তি, বায়ুসংজান্ধ কোন, পীড়া, যেমন ৩ পীড়া প্রত্থতি, ভোগ 
করিবে |. 715 

হিন্দশান্ত্রের প্রীয় সকলপ্রকার 'কৃর্্ের ফল, ন্িশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। 
যেমন, যদি অগ্নির সাহায্যে শুভ কর্ম করা যায়) তাহা হইলে মন্ুষা, পরজন্মে 
শুভ মঙ্গলের প্রভাবে আসিয়া থাকে এবং তাহার ফলে স্থন্দর কান্তি, পরোপ- 
কারের সামর্থা এবং দৃঢ় চিত্ত লাভ করিবে। 

আমরা পূর্বে যে শুভ” অথবা “অণ্ুভ* মঙ্গলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহার অর্থ আর কিছুই নহে; কেবলমাত্র মঙ্গলের সম্বন্ধে শুভ অথবা অশ্তভ 
কর্মের পরিচায়কমাত্র। অন্ঠান্তগ্রহসম্বন্ধে এ প্রকার বুঝিতে হইবে। 

স্থতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, মনুষ্য কর্তৃ-রূপে কর্ম করিয়।! 
থাকে এবং পরঙন্মে সেই কর্মের পুত্ররূপে ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং 
যে প্রকার উপায়ে, যাহার সাহায্যে এবং যে সময়ে সে কার্মা করিয়া থাকে, 
পরজন্নে প্রায় ঠিক সেই প্রকার উপায়ে, সাহাধ্যে এবং সময়ে তাহার ফল 
ভোগ করিবে। 

৩। কর্মের নিয়ম এই যে,-প্রত্যেক কার্যের কর্তী,, কন্ম, কারণ 
ও ক্রিয়া বা ফল থাকিবে। যেমন মনুষা যদি দন্তের দ্বারা কাহাকে 
ংশন করে, তাহা হইলে দস্তকে কর্তা! দংখনকে কর্ম, মনুষ্য যাহার দ্বারা 
উত্তেজিত হইয়! দংশন করে, তাহ! কারণ এবং কষ্টভোগ, ক্ষত অথব! চিহ্নকে 
ক্রিয়া বলে। 

ইহা হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, যদি কোন বিশিষ্ট অঙ্গের দ্বারা 
কার্য্য করা যায়, তাঁহ! হইলে ভবিষ্য জন্মে সেই বিশিষ্ট অঙ্গ একই প্রকার 
কারণ দ্বারা গুভ অথবা অণ্ুভ প্রকারে নিয়মিত (97506) হইয়া একই 


৯৬. কর্মাফল। 


'প্রকার ফল উৎপন্ন করিয়৷ থাকে। র্তা, জল কারণ আবং -ক্রিরা। কর্ণের 
নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অতীত, কর্ণের ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। ৃ 

81. বৃহৎসন্বন্ধে যে নিয়ম খাটিবে -কুতরসন্ন্ধেও সেই নিয়ম খাটি থাকে | 
শাস্ত্রে বিরাট বা কার পুরুষের অন্ের'ধারটা ভাগ বা প্রতা্ কাল্পমা করা হয় 
এবং সেই অন্ুুমারে- আমাদের সর শরীরেও' বারটা তাক কল্পনা করা 
হইয়াছে। 'জ্যোতিহ্‌ শানে রাশিচক্রেরও, বারটা ভা ৷ রাশি: করন 
করা হইয়াছে। রিরাট অধবা ্ ্র্্ের, দহ ত্য রাশির মিল 
আছে) স্ৃতরাং প্রকাশমান বিশ্বের. বার টু অং) মৃ্যাপী 

এবং রাশিচক্রেরও বারটা পি "আছে। বে যে অঙ্গের হত ব্বেযে ব রাশির 


পীরের যারটা অ্ 
মিল আছে, তাহ! উল্লিখিত হইল। 


অঙ্গ. .. .. ক্বাশি 
১। মন্তক ও মুখ ২ ৯ ১,105. মেষ, 
২। ক্ওত্রীবা ৮) ৮১১০ বৃষ 
৩। বাহু রি ১১১১০ মিখুন 
৪। হৃদয় ও ভঠর ও ১ ১.০ কর্কট 
৫। পৃষ্ঠদেশ. ১৮ 7 ১, সিংহ 
৬। কটিও উদর . +.. ৯, ... কন্তা 
৭। বস্তি 20১০০ ভুলা 
এ ... বৃশ্চিক 
৯। উরু এ ১ ধনু. 
১০। জানু কর পন ৫ পু রা মকর . র 
১২। পদ-দ্বয় ++ রঃ ৃ এ মীন | 


উক্ত বারটা রাশির ছারা কেধল যে, বিশ্বের কর সুচিত হইয়া থাকে, 
তাহা নহে। কর্মের ফল, মন্তুয্যের কোন -অঙ্গের উপর ফলিবে, তাহাও 
উহাদের দ্বারা হৃচিত হইয়! খাকে।. 'মঙ্ুষ্যের কোনু বিশিষ্ট অঙ্গে উক্ত ফল 
 ফলিবে, তাহা স্থির করিবার ঈষ্ট ধষিগণ, ৪ এক এক রাশিকে ৩১ ৮৬* ভাগে 


কম্মফল। রি 


এবং সমুদয় টক্রকে ১২ ৯৮৩০৯ ১০- ২৯৬০০ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
ষড়াংশ বিভাগের ছারা এই সকল বিষর গণিত হইয়! থাকে। 

মন্নুষ্যের জন্ম সময়ে রাশিচক্রে গ্রহগণ যেরূপভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহার 
সাহায্যে প্রথমতঃ মন্্ুষযের অতীত কর্ম বুঝ! যায় এবং দ্বিতীয়তঃ সেই কর্ের 
দ্বারা রন্থষোর শরীরের কোন্‌ অংশ, ৭5 অগবা অশুভরূপে নিয়মিত হইতেছে, 
তাহাও অবগত হওয়া যায়। 

€। নিন্ন লিখিত উপায়ে আমর! পৃন্ষোক্ত বিষয় অবগত হইরাথাকি ৫ 

প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক রাশিতে সংক্রমণ করে বাঁলয়া, মন্ুষুশরীরে বিশিষ্ট 
অংশের কর্মের ফল স্থিরীকূত হইয়া থাকে । গ্রহগুলি কনের প্ররুতি 
নিদ্ধারিত করিয়া থাকে, অর্থাং কোন্‌ তত্বের সাহায্যে কর্ম করা হইয়াছে 
তাহ] অবগত হওয়া যায়। এবং শরীরের কোন অংশে কন্ম সম্পন্ন হইয়াছে 
তাহ। রাশি দ্বারা স্থিবীরূত হয়। ক্তরা: গ্রহ এবং রাশির সাহাম্যে আমরা 
সমুদগ্ বিষয় অবগত হইতে পারি। বেমন, যি কোন ব্যাক্ত অপর কোন 
ব্যক্তির মন্তকে আঘাত করিরা রক্তপাত করিঘা থাকে, তাহা হইলে কন্মের 
নিয়ম অনুসারে আহত ব্াক্তর নার মে ব্যান্ত ভবিন্যৎ জন্মে কণ্ঠ ভোগ 
করিবে । ভবিষ্যৎ জন্মে বাদ কোন ব্যক্তি আঘাত করিরা তাহার নস্তক গত 
করে, তাহা হইলে সে অতাতের কণ্ম ফণ ভোগ করিতেছে, ইহা বুঝিতে 
হইবে | জন্ম-পত্রিকার পাহাবধ্যে এই ফল বল! যায়; এইরূপ স্থলে মঙ্গল 
(রক্ত), মেষ রাশিতে থাকিবে-মেষ রাশি মনুষোর মন্তক বশিঝা উল্লিখিত 
হইরাছে। মনুষ্য যদি আহত ব্যক্তিকে তাহার পাচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে 
আঘাত করিয়। থাকে, তাহা হইলে যে জন্মে সেই ব্যক্তি উক্ত কন্মের ফলভোগ 
করিবে, সেই জন্মে ঠিক পাচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মঞ্গণ মেষ রাশিতে সঞ্চার 
করিবে। মনুধ্য এই প্রকারে জ্যোতিষের সাহায্যে তাহার কর্মফল অবগত 


হইয়। থাকে । 
৬। মন্গবা সত্ব, রজঃ ও তম£--এই তিনগুণ অনুসারে কম্ধম করিয়া গাকে। 
গ্রহগণও এই তিন গুণান্ারে বিভক্ত হইয়াছে । বথা £-. 
(ক) সন্ব গুণের পরিচায়ক £-ন্র্য, চন্ত্র এবং বুচস্পতি | 
রন বুধ ৪ শুক্র। 
(গ) তম মণ ৭ শনি। 


৯৩ 


৯৮ কম্মফল। 


০ পপ ০০৮ ৮ পাপা? আপ ০ এ পাট পিসি পপ জর পরী পপ আপা পিপল শা শশী লা পিসী সিসি তত 


পসরা সপ 


এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, কোন : কর্ম কেবল মাত্র একটা গুণের দ্বার' 
সম্পাদিত হয না, আর দুইটা গুণ উহার সহিত সংযুক্ত থাকে । যখন আমরা 
কোন কর্ম্দকে মত্বপগুণপ্রধান বলি, 'তখন উহাতে সত্ব গুণের আধিক্য থাকে, 
এবং আর ছুইটা গুণ অতি অল্প ভাগে মিশ্রিত থাকে । রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে উহাই 
বক্তব্য। গ্রহগুলি কেন উক্ত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা তত্বদর্শার! 
অবগত 'মাছেন। 

৭। পৃর্ব্বোক্ত বারটা রাশি ভিন্ন মন্তুষোের জন্ম কুগুলীতে বারটী গৃহের 
কল্পনা কর! হইয়া থাকে । এই বারটী গুহ, মন্ুম্যের বিভিন্ন প্রকার বিষয় 
কুচন| করিয়া! থাকে। যখন কোন গৃহে বিশিষ্ট গ্রকার গ্রহ থাকে, তখন 
সেই গৃহের বিষয়োপযোগী অতীত জন্মের বন্ধ সুচিত হয়। যে গৃহ মন্ুষ্যের 
যে বিষয় হচনা1 করে তাহ] লিখিত হইল £-- 


গৃহ ভাবের সুচনা করে । 
প্রগম তনু, আকৃতি, রূপ 
খরিতীর ধন, সম্পত্তি 
তীয় ভ্রাতা, ভগ্মী, কুটুম্ব 
চতুর্থ বিশ্রাম, সুখ, আলয়, বন্ধু 
পঞ্চম সন্তান, বিদ্যা, বুদ্ধি ' 
য্ট: রিপু, দাস, দাসী 
সপূ্ণ জায় 
অষ্টম নিধন 
নবম ধর্ম, দীক্ষা, গুরু 
দ্রশম কন্ম, বাবসায়, সন্মান, যশঃ 
একাদশ আয় 
দ্বাদশ বায় 


পূর্বোক্ত দ্বাদশ গৃহ দ্বাদশ ভাবের সুচন! করিয়া! থাকে । প্রত্যেক গ্রহ 
গ্রাত্যিক রাশিতে এবং প্রত্যেক গৃহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সময়ের 
বিভাগকে রাশি বলে; ইহার অপর নাম কালাংশ। বিরাট পুরুষের অংশকে 
গুছ বলে। এই ছুয়ের সমবায়ে কালপুরুষ উৎপন্ন হুইয়াছেন। রাশির 


কমফল। ৭০) 


পাশ) জম শা পিসি সপ শশা শাপিপজপ পাশাপাশি পাশ জা চে শত ও রা ্পত ভ ত ভ আ ০ আেজ্ । - শাশীশ 


ংখা। দ্বাদশ এবং গৃহের সংখ্যা দ্বাদশ হওয়াতে এবং প্রতোক গ্রহ, প্রত্যেক 
রাশিতে এবং প্রত্যেক গৃহে সঞ্চার করে বলির! কালপুরুষসন্বপ্ধে প্রত্যেক গ্রহ 
১২১৮১২-১৪৪ বার সঞ্চার বাচার করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রহের নংখা। 
৯ বলির, উ্হারা মকলে একত্রে ১,২৮৯, ৯৪৫,০৮৮ বার রাশিচক্রে সঞ্চারিত 
হইয়াথাকে। 

একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিলে কোন একটা গ্রহ ১৪৪ একার কনর 
মাক্ষী স্বরূপে বর্তমান থাকে ) সুতরাং নয়টী গ্রহ ১১২৮৯,৯৪৫,০৮৮ প্রকার 
কর্মের--অর্থাৎ বত প্রকার কর্ন সম্ভব তত প্রকার কাযোর সাঙ্ষীস্বূপে 
'ৰন্তমান থাকে । সময় এবং স্থান সধ্বন্ধে ধরিতে গেলে প্রতোক গ্রহের অধীনে 
১৪৪ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক কম্ম একটী জীবনে হইতে পারে না। এবং 
সমুদয় গ্রহের অধীনে ১,২৮৯,৯৪৫,০৮৮ সংখাক কর্ধের অধিক কণ্য হইতে 
পারে না। এই প্রকার কন্মবৈচিত্রা হয় বলিয়। মনুষ্য বিভিন্ন যোনিতে 
পরিভ্রমণ করিয়। থাকে । মন্ুষ্া যতদিন মনুষ্যবূপে জন্মগ্রহণ করে ততদিন 
৮৪ লক্ষের অধিক কর্ম করিতে হয় না । উহার ভিতর আবার অনেক কন্মের 
ফল মনুষ্য দেবলোকে ভোগ করিয়া থাঁকে। 

. ৯৮। ভৃগু মুনি ননুষ্যের কণ্ম তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথাঃ 
(ক) স্বাধীন, (খ) পরাধীন এবং (গ) পরস্পর মুখাপেক্ষী । 

(ক) অপরের সংক্রব ব্যতিরেকে, কন্মকর্তা স্বয়ং যে কম্মের ফলতোগ 
করেন, অর্থাৎ যে কর্মের ফলতোগ কেবল কর্মকর্ভীতেই আবদ্ধ থাকে তাহাকে 
্বাধীন কন্ম বলে; যেমন দরিদ্রকে দান করা। যে বৎসর বয়সে, মালে, দিনে 
কিংবা ঘণ্টায় কর্মকর্তা দানরূপ কর্ম করে, তাহার ফল ভবিষ্যৎ 
কোন জন্মে ঠিক সেই বৎসর বয়সে, মাসে, দিনে, কিংবা ঘণ্টায় ভোগ 
করিবে। 

(খ) যে কঙ্ধের ফল ভোগের জন্য,_প্রথমটার গ্যায় স্বাধীনভাবে নহে,_ 
কর্্মকর্ডতী অপরের আশ্রয় লয়, তাহাকে পরাধীন কনম্ম বলে। যেমন যদ্দি 
কোন বিংশতি বৎসরের যুৰা একটা পাঁচ বংসরের বালককে হত্যা করে, 
তাহা হইলে প্র যুবা ভবিষ্যৎ জন্মে কুড়ি বংসরে তাহার ফল ভোগ করিবে না, 
নাচ বখসর বয়সে ই কার ফগতোগ করিবে! এ গোত্রে কনের কল 


ঙ 


৮৩৩  কম্মফল। 
হরে টিতে 822/৮2544 ০৯০০৪ রিল ন- 


পঞ্চব্ধী বালকের *প্রতিহিং সার, উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেছে ॥ এই হেতু 
ইহাকে পরাধীন কর্ম বলে। ্ 

যদি কোন ষোঁড়শবধীন্ধ বালক একটী অথীতি বর্ষের বৃদ্ধের কৌন ক্ষতি 
করে, তাহ! হইলে কর্মকর্তা ভবিষ্যৎ জন্মে ফোড়শ বর্ষ বয়সে উহার ফল ভোগ 
করিবে না,_-এ হত ব্যক্তির বয়নে অর্থাং অধাতি বংসর বয়সে এ মন্দ কর্দের 
ফপ ভোগ করিবে । হত ব্যক্তি, থে বয়সে হত হইয়াছিল, এ যুবা ভবিষ্যৎ 
প্রন্মে তাহার কুকর্ম্মের ফল ভোগের জনা ততদিন পধ্যস্ত জীবিত থাকিবে? 
'এবং সেই বুন্ধ বে স্থানে, ধে সময়ে, যে উপায়ে এবং বে বস্ত্র সাহায্যে, ক্ষতি- 
রস্ত হইয়াছিল, এ যুবা খুব সম্ভবতঃ সেই একই স্থানে, একই সময়ে, একই 
উপায়ে এবং একই বস্তুর সাহায্যে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 

(গ) যে কর্মের ফশভোগ পরম্পরের মুখাপেক্ষী থাকে, তাহাকে পরস্পর- 
মুখাপেক্ষী কর বলে। যেমন, যি ভাঁলমন্দ বিচারের শক্তি পাইবার পুর্বে, 
কোন বালক তাহার পিতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া] দান করে, তাহা হইলে সেই 
কম্মকে পরম্পরমুখাপেক্ষী কন্ম বলিবে। কারণ, ধরা যাউক যে বালকের 
ধয়দ তখন পাঁচ বংসর ছিল, তাহা হইলে তাহার পিতা ভবিষৎ জন্মে সেই 
বালকের যখন পাঁচ ধংদর বয়দ হইবে তখন এবং সেই বালকেরই সাহাধো 
শুভকল পাইবে এবং বালকের পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব অথবা আত্মীয় 
দ্বজনরূপে সেই ফল ভোগ করিবে । অনেকেই অবগত আছেন যে, মনুষ্যের 
দুই একটা সন্তাঁন এমন ভাগাবান্‌ হয় যে তাহাদের জন্মমীত্রেরই তাহাদের 
পিতার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে ৷ ইহা! আর কিছুই নহে পুর্বকার পরম্পর- 
সুখাপেক্সী সৎ কর্মের ফল। 

৯। পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, স্বাধীন 
কর্ম কর্তার সহিত, পরাধীন কর্ম ফলের সহিত এবং পরস্পরমুখাপেক্গী কর্ম 
কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে । 

: ১০। পৃব্রেই উল্লিখিত হইয়াছে ঘে, রাশিচক্র বার ভাগে বিভক্ত এবং মন্ুষ্যের 
জন্ম-কুগুলীও বাঁর ভাগে বিভক্ত । এ রাশি চক্রের বার ভাগের যে ভাগ জন্ম 
কালীন উদয় হয়, তাহাকে লগ্ন বলে। খামিগণ লগ্র, লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম ও 
দম স্থানকে “কেপ? বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । পগ্গের দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও 


কম্মফল। ১০১ 


০৮০ স্পা শী শিশ্ন পাস স্পা শাীপ্পীশিত 


শি পপশিস জা পিউ ₹- প ৯ ৯ সপ ০ সাপ পাশ শপ পপি ক 


একাদশ স্থানকে 'পনফর' বলিরাছেন। এবং লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও 
দ্বাদশ স্থানকে 'অপোরিম' বপিয়া থাকেন। গ্রহগণ কেন্্রস্থান সমুহে গ্রবণ 
বলের, পনফরে মধ্য বলের এবং অপোক্রিমে হীনবলের সথচন! করিয়া থাকে । 
উহাদের মধ্যে প্রথমটা স্বাধীন কম্মের,দ্বিতীয়টা পরাধীন কম্মের এবং তৃতীরটা 
পরম্পরমুখাপেক্ষী কর্মের পরিচায়ক। 
যখন কোন গ্রহ কুণ্শীর কোন স্থানে থাকে, তখন ষে উহা! কেবল মাত্র 
সদসৎ কর্তনের পরিচয় প্রদান করে তাহা নহে, উহ] অতীত জীবনের স্বাধীন, 
পরাধীন ও পরম্পরমুখাপেক্ষী কম্মেরও পরিচায়ক হইবে। 
যেমন যদি শুক্র, লগ্নে থাকে তাহা হইলে যেকেবল সংকম্মের পরিচয় 
গ্রদান করিবে তাহা নহে উহ! স্বাধীন কর্মের নিদশন প্রধান করিবে) 
উহ1 দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে পরার্ধান কম্মন এবং তৃতীয় স্কানে থাকিলে পরম্পর- 
মুখাপেক্ষা কর্মের হুচনা করিবে। এ প্রকার ধদি শনি অথবা মঙ্গল থাকে 
তাহ! হইলে উহার! অশুভ কম্মের পরিচয় উক্ত প্রকারে প্রদান করিবে। 
শান্ত কর্মফলের নিয়ম নিন্মোক্ত প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে ) যথা £-- 
| “যন্মাচ্চ যেন চ যথা চ যদ চ যচ্চ 
যাবচ্চ যন্ত্র চ গুভাশুভাত্মকম্ম। 
তম্মাচ্চ তেন চ তথা চ তদ। চ তচ্চ 
তাবচ্চ তত্র চ বিধাতৃবশাছুপৈতি ।”__-হিতোপদেশ। 
অর্থাৎ, যে কারণে, যে উপায়ে, যে স্থানে, যে প্রকারে, যে সময়ে, 
ধেলোক বত শুভাশুভ কাধ্য করে, সেই কারণে, সেই উপায়ে, সেই স্থানে, 
সেই প্রকারে, সেই সময়ে, সেই ব্যক্তি তত গুভাশুভ ফল, বিধাতৃবশাৎ ভোগ 
করিয়া থাকে । 
ইহজন্মের গুভাশুত কর্মের ফলভোগ ঘে জন্মান্তরে হয়, তাহাও এই প্রকার 
লিখিত হইগাছে,-*স্বকর্ম সন্তান বিচেষ্টিতানি কালান্তরাবৃত্তি শুভাগুভানি।” 
যে মহান্‌ নিয়ম কর ও কারণকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা! ষে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহ! আমর! জ্যোতষ-শান্ত্র আলোচন। 
করিলে অবগত হইয়া থাকি । 


১০২ কন্মফল। 


সপ 


নবম প্রস্তাব । 


« ৮ পপ পপ 


( কন্মত্যাগ__কর্মযোগ ) 


টিসি ০০ 


কর্মচক্রের বিবর্তনে মনুষ্য ঘত পেষিত হয় ততই তাহার স্বাধীনত| উপ- 
তোগের জন্য আকাঙ্ষ। জন্মিয়া থাকে, সুখের আশার অগ্রীপর হইতে গিয়া 
মধ্য বত দুঃখ পায়, ততই দুঃখের "হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিয়। 
থাকে। কিন্ত কর্মের গতি অলঙ্ঘা, মনুষ্য যতই কর্ম করিতে থাকে ততই 
কর্মচক্রে আবর্তিত হইয় জন্মমরাব্যাধিছ্ঃখ ভোগ করিয়া থাকে । তখন 
মনু্য হতাশ হইয়া বলিয়া থাকে যে কর্মচক্রের বাহিরে গিয়। যথার্থ স্বাধীনতা 
বা সুখ উপভোগ করিবার কি তবে উপায় নাই? কিন্ত পূর্ববাচাধ্যগণ এবিষয়ে 
আমাদের যথেষ্ট উপদেশ দিয়! কর্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সেই পথের নাম. কর্ম্মযৌগ। বছকাল অতীত 
হইল কুরুক্ষেত্রের 'মহাধুদ্ধেণ অজ্জুনের মনে যখন বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, 
তখন শ্রীকৃষ্ণ মমূল্য শান্্ভাগ্ডার মন্থিত করিয়া এই যোগ পুনঃস্থাপিত করিয়া! 
ছিলেন। যিনি যে প্রকার ভূমিতে দপ্ডায়মান আছেন, তিনি সেই ভূমি হইতে 
এই যোগ অভ্যাঁম করিতে পারেন। অর্জুন রাজপুত্র ছিলেন, যুদ্ধব্যবসায়ী 
ছিলেন, তীহাকে এই সংসারে থাকিয়৷ সংসারের মহিত যুদ্ধ করিতে হইয়া ছিল, 
তীহীকে প্রজ্পালন ও রাজ্যশাসন করিতে হইয়াছিল এবং বাহ্‌ শক্তি 
সমূহের সংঘর্ষে আসিতে হইয়াছিল। সেই অর্জুনকে কর্মফলের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জনয ভগবান্‌ যে অনস্ত শিক্ষা! প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাঁহা 
আমাদের ন্যায় কর্ণক্ষেত্রে দিমগ্ন ব্যক্তিদের পক্ষে কর্শের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার এক মাত্র পন্থা! । 

কর্মযোগের অর্থ হইতেছে যে, এমন তাবে কর্খু করিতে হইবে যাহাতে 
জীবাত্মা ও পরমাত্মীর যোগ হইয়৷ যায়_-এমন ভাবে কর্ম করিতে হইবে 
যাহার ফলে এই সংযোগ উত্পন্ন হয়। আমারা অধগত আছি যে আমাদের 
কার্াকারিতাশক্তিসমূহই (4০1103) আমাদিগকে খর্ভিত করিয়। ফেলিয়। 
থাকে; 'মামাঁদের কার্ঝ।সক্লই আমাদিগকে পুথক্‌ করিয়া! থাকে ; আমরা 
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এই পরিবর্ধনশীল এবং বিভিন্ন কার্যযকারিতাশক্কির দ্বারা পরম্পরে আকৃষ্ট 
বা বিপ্রকুষ্ট হইয়! থাকি । মুতরাং ধে বিষযবের দ্বারা আমরা বিভক্ত হইতেছি, 
যে বিষয়ের দ্বারা আমরা পৃথক হইতেছি, সেই কর্মমরূপ বিষয়ের দ্বারাই 
আমাদের যোগ বা সংযোগের তিত্তি গ্রস্তত করিতে হইবে, ইহা শুনিতে 
আপাততঃ গ্রতীয়মান দ্বন্দ বলিয়া! বোধ হয়, কিন্তু পূর্বাচাধ্যগণের অসীম জ্ঞান 
এই আপাততঃ প্রতীয়মান দ্বন্দের মীমাংস। করিয়াছে । কর্মের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত, তীহার! কন্মযোগ সন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন তা! 
দেখা যাউক। 
ভগবান্‌ শ্রীরূষ্ণ বলিয়াছেন যে, 

“ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেমু বা পুনঃ । 

সন্বং প্রকতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগ গৈ ॥” 

( গীতা-১৮-৪* ) 
অর্থাৎ, কোন প্রাণীই পৃথিবীতে, মন্ুষ্যাদি লোকে অথব৷ ম্বগে দেবলোকে, 
এই গ্রক্কতিসভভূত সন্বাদি গুত্রয় ছইতে বিমুক্ত নহে। সকলেই গুণানুসারে 
কার্ধ্য করিতেছে। প্রকৃতির তিন প্রকার শক্তির নামই গণ। এই গুণের 
কার্ধ্য সকল সময়ই হইয়। থাকে এবং এই পরিদৃশ্তমান্‌ বিশ্ব, গুণের গ্রভাবেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । শরীরোপাধিক জীব নিজেকে গুণের অধীনে মনে করিয়া 
গুণের কার্ধযকে নিজের কাধ্য বলিয়া মনে করিতেছে। গুণ সকল যখন 
কার্ধ্য করে তখন জীব নিজে কার্ধ্য করিতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়! থাকে । 
গুণ সকল যখন ফল প্রসব করিয়া থাকে তখন সে নিজে ব্যস্ত হইয়! কার্ধ্য 
করিতেছে এইবপ লাব্যন্ত করিয়া থাকে । গুণ সকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, 
তাহাদের মোহে অন্ধ হইয়া, জীব আত্মজ্ঞান বিস্থৃত হয়, আ্োতোমুখে পতিত 
এবং বাধ তাড়িত কাষ্ঠথণ্ডের ন্যায় জীব নিজেকে যথেচ্ছঘুণ্যমান দেখিয়া 
থাকে । জীবনে সে কেবল গুণেরই কাম্য দেখিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় 
তাহার যোগ সম্ভব নহে। তাহাকে প্রথমতঃ গুণজ মোহ তাঙ্গিতে 
হইবে, গুণের কার্ধ্য সকল বুবিতে হইবে। তাহা ন! হইলে তাহার 
নিষ্কতি নাই। নুতরাং গুণের কাণ্য সকলকে নিজের বশে আনাই 
কর্মযোগের গ্রথম সোপান। 
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কিন্ত ইহা স! সহজ কার্য নহে। একজন শিশু কথন যুবার কাধ্য করিতে 
পারে না। সেইরূপ মনুষ্য একেবারে উহাদ্দিগকে নিজের বশ্ততাপন্ন করিতে 
পারে না। মেইরূপ করা উচিত নহে, কারণ উহ! বিপজ্জনক । উহ্াদ্দিগকে 
বশে আনিতে হইলে মনুষ্যদিগকে ক্রমশঃ শিক্ষা! লাভ করিতে হইবে । উদাহরণ 
স্বরূপ তা.মাগুণের কাধ্য আলোচন। কর! যাউক। তমোগুণকে অন্ধকার,আলন্য, 
জড়ভাঝাপন্ন প্রভৃতি বলিয়! উল্লেখ কর। হয়। ইহ দ্বার মনুষ্যের কি উপকার 
হইতে পারে? কম্মবন্ধন ইহার দ্বারা কি প্রকারে ছিন্ন হইতে পারে? ইহার 
উত্তরে বক্তবা যে, এই গুণের দ্বার৷ কম্মযোগে অনেক উপকার পাওয়া যায়। 
ইহাকে একটা বিরুদ্ধ শ্তিরম্বরূপে লইয়া, ইহার বিপক্ষে আমাদিগের যুদ্ধ 
করিতে হইবে। তাহার ফলে আমাদের সামর্থ্য জন্মিবে, ইচ্ছাশক্তি বুদ্ধি 
পাইবে এবং নিজেকে বশে আনিতে পারা যাইবে। মনুষ্য তখন আলম্ক) 
অবহেল৷ প্রভৃতি ভাব বর্জন করিতে শিখিবে। 

যদি আমরা রজোগুণের আলোচন। করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে 
ইহার প্রভাবে মনুষ্য কার্যকারিতা শক্তি পাইয়াছে। ইহার গ্রভাবে মনুষ্য 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে ছুটাচুটা করিতেছে, এবং আত্মন্থখরূপ ব্যাপার 
লইয়। উন্মত্ত রহিয়াছে । এই গুণের দ্বারা কর্্মযোগের কি উপকার হইতে 
পারে? কর্শযোগ আমাদিগকে এমন নিদ্দেশ করে ন! যে, কার্যকারিতা শক্তি 
আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, বরঞ্চ এই কাধ্যকারিত। শক্তির দ্বার! 
আত্মম্বখোপভোগ হইতে বিরত হইয়া, যাহাতে কর্তব্য কর্ম কর! যায়, তাহ! 
শিক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্য যেসকল কর্ম করে, তাহা স্থুখোপভোগের 
নিমিত্ত করিয়া থাঁকে--অর্থ চায় তাহার নিজের সুখের জন্য, বলচায় 
আধিপত্য করিবার জন্য। কিন্তু কর্মযোগে তাহাকে এমন শিক্ষা করিতে 
হইবে যে আত্মন্থখের পরিবর্তে যাহাতে কত্বব্য কন্ম করা য়ায় তাহার চেষ্ট। 
করা। তাহ হইলে সে যে সকল কন্ম করিবে, তাহা কর্তব্য কর্ম ভাবিয়া 
করিবে। 

এই গ্রকার কর্তব্য কন্দন ভাবিয়! কম্ম করিতে করিতে মনুষ্য কন্মযোগে 
অগ্রনর হুইয়। থাকে। প্রথমে সে নিজের মুখের জন্য করিতেছিল, পরে 
নে তাহার নিন্ধের মাম্মীয়দের জন্য করিবে, কর্মষোগে যত অএরনর ছইৰে 
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তত স্বজাতির, নিজের দেশের জন্য এবং অবশেষে গ্ুথিবীর জন্য কন্মনকে 
কর্তবা তাবিয় সম্পাদন করিবে । 

কর্মঘোগে অগ্রদর হইয়া] কর্মরকে নিজের ক্উব্য ভাবিয়া সম্পাদন করিতে 
শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ববাচার্ষাগণ পঞ্চযজ্জের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনুষ্য 
থে পৃথিবীতে বাম করিতেছে, সেই পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর নিকট সে খণী। 
যাহাতে তাহাদের থণ শোধ করিতে পারে, তাহার চেষ্টার নামই কর্তব্য চেষ্টা | 

পুর্ববাচার্ধ্যথণ আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, আমরা অনৃষ্ভ জগতের 
এৰং দেবরাজদ্বের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়৷ রহিগ্নাছি। সুতরাং তাহাদিগের 
নিকট খণী ; আমাদিগকে দেই খ্খণ (শাধ করিতে হইবে। সেই জন্য শ্রী 
বলিয়াছেন, যে, 

“দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্থ বঃ॥ 
. পরম্পরং ভাবয়ন্থঃ শ্রের; পরমবপস্তগ ॥*  (গীতা-৩-১১। ) 

অর্থাৎ তোমর! এই যজদ্বারা দেবতার্দিগকে বদ্িত ।করিবে এবং দেবহারা ও 
বুষ্যাদি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বদ্ধিত করিবেন। এইরূপে 
দেবতারা ও তোমরা পরম্পর সংবাদ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। এই খ্ণ 
শোধের নাম দেববজ্ঞ | 

আমরা যে সকল বিদ্যা অজ্ঞন করিয়াছি, তাহার জন্ত আমর! পুব্বাচার্যা 
খষিগণের নিকট খণী; সেই খণ ত্রঙ্গঘজ্ঞের দ্বারা শোধ করিতে হইবে। 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নামই .ব্রঙ্গনজ্ঞ। আমরা পাঠ অর্থাৎ শিক্ষা করিব 
এবং যাহ! শিখিয়াছি, তাহ! অপরকে শিখাইব এবং তাহা হইলে নিরনচ্ছিন্ 
ভাবে বিদ্যালোচন। পুরুষানুক্রমে চলিয়া যাইবে এবং আমাদেরও পুর্ববাচা্ধ্য 
খধিগণের নিকট খণ শোধ হইবে। 

পিতৃপুরুষগণের নিকট আমর খধণী। ভহাদ্ধের জন্যই আমরা এই 
পৃথিবীতে আদিয়াছি। ম্থৃতরাং. তর্পণাদি দ্বারা তাহাদিগকে আমাদের 
শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করিয়া, সেই খণ হইতে মুক্ত হইতে হইৰে। 

মনুষ্য, এই পুথিবীতে মন্ুয্বজাতির নিকট অনেক বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, 
সেই অন্ত সে উহাদের নিকট খণী। সেই খণ নৃযজ্ঞের দ্বারা. শো 
করিতে হইবে। অন্তর; একটা বুভক্ষিত মন্ুষ্মকে গ্রতিদ্ধিন অতিথিসেবা 


১৪ 


ছরগয়াদ-.- -. রস পি পিচ ৩০ ৮০" জ্ 5 তা 


রি 7 কন্মফল। 


ও ও অনাদি দ্বারা সস্তোষ করা উচিত। তাহার ফল যে কেবল একটি মনুষ্য 
উপভোগ করে তাহা নহে, সকল মন্ধুম্ুই তাহার ফল ভোগ করিয়া 
থাকে। একটা মন্যাকে অনপ্রদ্ান কারলে, তদধিঠিত ঈশ্বরকে এবং 
সুতরাং সমুদয় মন্ুয্যজাতিকে অন প্রদান করা হয়। / 
মনুষ্যের আরও একটা খণ আছে। সমুধর ভূতরাজত্বের নিকট সে 
ধাণী, কারণ উহার নিকট হইতে মনু অনেক বিষয় পাইয়াছে ও পাইতেছে। 
তৃতযাজ্ঞের দ্বারা সেই গণ শোধ করিতে হইবে। প্রত্যহ অন্ততঃ ছুই একটি 
প্রাণীকে :আহার প্রদান করিতে হইবে! তাহা হইলে তাহাদের অধিটিত 
ঈশ্বর সন্ত হইলে, সমুদয় ভূত সন্ত্ট হইবে। 
কর্মুযোগ শিক্ষা করিবার জন্ত পূর্বাচা্যগণ প্রথম দেখাইয় গিয়াছেন 
থে, প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজের সুখের পত্বিবর্তে 
কর্তব্য কন্ধধ বোধে সে কার্য করিতে শিখিবে। দ্বিতীয়তঃ দৈনিক জীবনে 
তাহার কতকগুলি কর্তব্য কর্শু আছে, সেগুলি পালন করা উচিত। 
মন যেখানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে বিশিষ্ট পরিবারে, 
বিশিষ্ট বংশে এবং বিশিষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরিবার, 
তাহার বংশ এবং তাহার জাতির উপর তাহার কর্তব্য কর্ম আছে। 
সেই কর্তব্য কর্মই তাহার ধর্ম। কন্মযোগে অগ্রনর হইতে হইলে সেই ধর্ম 
তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই জগ্ঠ ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে-_ 
“শ্বধর্মে নিধনং শ্রেরঃ পরধর্ম্ত ভয়াবহঃ1৮ 
কর্তব্য বোধে নিজ ধর্ম গ্রতিপালন করাই কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় ভূমি। ফলের 
আশা ত্যাগ করিয়া নিফ্ষাম কর্ম করাই কন্মযোগের তৃতীর ভূমি। 
ইহার দারা মনুষ্য কন্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। 
প্রথমে আমরা :শিক্ষা করিঘাছি যে কর্মনমূহ কর্তব্য বোধে করিতে 
হইবে। এখন আমাদিগকে শিখিতে হইবে যে, 
“যন্জার্থাৎ কল্মণোহ্ন্যত্র লোকাহন্বং কর্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয মুক্তমঙ্গঃ মমাচর ॥৮ ( গীতা--৩--৯।) 
যজ্ঞ (১7011900) তিন্ন সকল কর্মই লোকের বন্ধনস্বরূপ। কর্মফল 
আকাজ্জা করিলেই কর্মক্ষেত্রে আমাদিগকে জড়িত হইতে হইবে। 


শিপ পিপি? সপ পপর 
উস 


সেই বন্ধন হইতে যাদ মুক্ত হইবার অ! আকাজা থাকে, তাহা হইলে নিষ্ধাম 
হইফ্কা] কন্দ করিতে হইবে। 

নিষ্ধাম কর্ম করিতে হইলে ঘে আমাদিগকে কতকগুলি কন্ম বাদ 
দিতে হইবে, তাহা নহে। নকল কর্দ্মকে যজ্ঞের স্বরূপ দেখিবে, অর্থাং 
তাহাদের ফল কামন1 ত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে ইইবে। 
নিফাম হইয়! কর করিলে কর্্বন্ধন মুক্ত হইয়া! থাকে । কারণ, ভুগবা । 
বলিয়াছেন যে,_ 

“গতগঙ্গস্ত মুক্তশ্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যক্ঞায়াচরতঃ কম্ম সমগ্রং গ্রবিলীয়তে ॥” (গৃতা--৪--২৩) 

অর্থাৎ রাগদেষাদি তইতে মুক্ত হইলে, জ্ঞানে চিত্ত অবস্থিত ঝারণে 
এবং যজ্ঞের জন্ঠ কন্ম করিলে তাহার সকল কর্ম বিলীন হয়। 

তাহার পর শ্রীক্কষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে,_-“হে পরস্তপ পাথ ! দ্রধাময় 
দৈবাদি যজ্ঞ হইতে ভ্রানযন্ত শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলের মহিত সমস্ত কন্মই 
জ্ঞানে পরিসমান্ত হইয়া থাকে। তুমি সম্যক্দশী জ্ঞানী আচার্যাদিগের 
সমীপে গমনপূর্বক ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়। 
জ্ঞান লাভ কর; তাহারা তোমার তঞ্জি শ্রদ্ধাদতে অগ্ুকুল হইয়া 
জ্ঞানোপদেশ করিবেন। হে পাওুনন্দন! সেই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি 
আর এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না, সমস্ত ভূতগণ আত্মাতেই দেখিতে 
পাইবে) অনস্তর, পরমাত্মান্বূপ যে আমি, আমাতে আপনাকে অতেদরূপে 
দেখিতে পাইবে ।” তখন কন্মযোগ শেষ হইবে, কন্মুফলের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে এবং আত্ম! পরণাক্মার মিলন হইবে। 

অনেকের মনে এইরূপ ভূল ধারণ! হইয়া থাকে মে, কম্ম করিলে মি 
বন্ধন হয়, তাহা হইলে কর্ম না করাই তাল। ইহার উত্তরে কর্মমাহা গন 
প্রতিপাদনের জন্য তগবান্‌ অক্ষ্নকে যে কয়েকটা যুদ্তি প্রদান করিয়া 
ছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল £__ 

21 হে পার্থ! তুমি নিয়ত কম্ম কর। কম্ম পরিতাগ অপেক্ষা 
কর্দে অনুষ্ঠান অনেক শ্রেষ্ঠ। বিনা কর্শে তোমার দেহধার৭ও অস্তধ 
হইবে। ঘাহীরাঁ সক কম্ম কার, ভাহাবাই কানে নিব হইয়া গাড। 


১০৮ কর্মফল । 


পা পপ শি শী শশি এত পীশিশ পিস শশা আপা সজল ক পি িসপীীশশি শী শিপ টিসি তাং ন চে রী পি 


তুমি ঈশ্বরত্ীতার্থে নিষাম হয়! কর্ম আচরণ 'ফির। যেব্যক্তি বাক্য-পাণি 
গ্রভৃতি বর্েন্ছিয় সংঘত করিয়া অন্তঃকরণে বিষয় শ্মরণকরত; অরস্থিতি 
করে, সেই বিমৃটুচিত্ত বাক্তিকে মিথ্যাচার বল বায়। 

২। হে অর্জন! প্রাণিহিতরত দেবগণ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্ত 
তোমাদের বৃষ্টি প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন। তোমাদের উচিত যে তোমরা 
দেবওীত্যর্থে কোনন্ূপ কর্মের অনুষ্ঠান কর (অর্থাৎ নিজের জন্ত কর্ধ 
করিও ন1)। | র 

৩। সংসারচক্রের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিও না। প্রত্যেক মনুষ্য, 
গ্রতোক প্রীণী ও প্রত্যেক পরমাণু লইয়া সংসারচক্র উৎপন্ন হইয়াছে! 
আলগ্রের দ্বারা অথবা অন্ত কোন কারণে সেই গতির বিরুদ্ধে ফাওয়া 
উচিত নহে। 

৪। ধিনি চিত্তপগ্তদ্দি ৪ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ধাহার আত্মাতেই প্রীতি, 
ধাহার আত্মাতেই আননা, যাহার আত্মাতেই সন্তোষ, তাহার করণীয় কার্য 
নাই। কিন্ত তত্তিন্ন অন্ত সকলেই কার্যা করিতে বাধা । 

৫| জনক প্রভৃতি মহষিগণ কাধ্যদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। যদ্দি তুমি আপনাকে সম্যক জ্ঞানী বিবেচনা করিক্া। থাক, 
তথাপি লোকরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অথাৎ “আমি কর্ম করিলে লোকে 
কর্মে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার গুষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম ও নিত্যকর্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে,”_.এইকূপ ৰিবেচনা করিয়াও তোমার 
কর্ম কর! উচিত। পৃথিবীতে আমার অপ্রাপ্ত বা অগ্রাপ্তব্য কিছুই নাই? 
মামার করণীয় কাধ্যও কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম করিতেছি। 
কারণ, ষর্দি আমি কার্যে অবহেল। করি তাহা হইলে অন্ত সকলেও আমার 
দৃষ্টান্ত অনুমারে কার্ষ্যে অবহেলা করিবে। এইরূপে পৃথিবীস্থ প্রজাসমূহ 
বিনষ্ট হইবে, এবং আমিই এ বিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য হইব । অন্ততঃ 
এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কাধ্য করা উচিত | 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে রজোগুণের কার্যদ্বার! কিরূপে কর্ম 
ধোগ্গে অগ্রসর হইয়া সত্বগুণের কার্ষ্যদ্বারা কন্মবন্ধন ছেদন কর! যায়, তাহা 
বুঝিতে পাল্িগাম। জীব কন্মমো।গ্র কারা, কশ্মুব্ণ ছি করিয়া, $ণ হইতে 


কন্মফল ১০০ 
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মুক্ত হইয়া অনস্ত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তখন জীবের 
কর্ম থাকে না, জন্মও থাকে না, তখন জীব অনন্ত, অসীম, শান্তাকাশবৎ 
হইয়া থাকে। 


দশম গ্রস্তাব | 
(সার সত্যের আলোচন। ও উপপংহার ) 


আমরা কর্মফল সম্বন্ধে আলোচন৷ করিয়া! থে সকণ সার সত উপনীত 
হইফ়াছি, তাহ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল এবং যেখানে ব্যাখ্যার গ্রয়োজন, সেখানে 
কিঞিৎৎ ব্যাথ্যাও প্রদত্ত হইল £-_ 
(১) কর্ম করিবার অথবা কর্মফল ভোগ করিবার কোন জীব ন। 
থাকিলে কর্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। 
ব্যাখ্যা । কর্তা না থাকিলে বর্ম হইতে পারে না এবং ভোগকারী জীব 
ন। থাকিলে ফল কেমন করিয়া ফলিবে? সেইজন্ত পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে-- 
“সতিমূলে তদ্বিপাকোজাত্যাধুর্তোগাঃ৮ (যোগশ্ত্র_সাধন-_-১৩।) 
অর্থাৎ, অবি্ধ। প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলে অর্থাৎ পঞ্চ গ্রকার ক্লেশ বদি 
কর্শের মূল হয় তাহা! হইলে তাহার পরিণাম বা ফলে জন্ম, আয়ু ও ভোগ 
উৎপন্ন হইবে । মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে-_ 
“নীদেরন্‌ গ্রজাঃ সর্ব্বা ন কুযাুঃ কর্ন চেষ়ুবি। 
তথ। হ্বেতা ন বদ্ধেরন্‌ কম্মচেদ্ফলং ভবে ॥ 
সর ৪ যী গা 
নান্যথা হৃপি গচ্ছন্তি বৃত্তিং লোকাঃ কথঞ্চন ॥+ 
( বন--৩২-- ১১১১২) 
অর্থাৎ, প্রজজাগণ যদি ভূমণ্লে আদিয়া কম্ম ন' করিত, তাহ! হইলে ক্রথে 
ক্রমে উত্মন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম নিক্ষল হইলে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে 
পাঁরিত না। কর্ম ন৷ করিলে জীবিকাবৃত্তি অসম্ভব হইত। 
 ন্রযায়নৃত্রের (৩--২--৬৪) ভাষ্য পিখিতে বাৎসায়ণ বলিয়াছেন যে 
কর্ণ করিতে হইপে শরীর, থাকা চাই এবং শরীরী না হঈগে কর্মফল গভাগ 


১১ কম্মফল। 


হইবে কিরূপে? যথা,“ কর্মমনিরপেক্ষেত্যোভূতেভ্যঃ শরীরমুংপন্নং রর 
কারিত্বাছপার্দীয়তে |৮ 

শাস্ত্রে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, কর্মব্তিরেকে শরীর উৎপ্তি 
অসস্ভব এবং শরীর ন! থাকিলে কর্ন ও হয় ন1। সুতরাং কোন্টা অগ্রে উৎপন্ন 
হইয়াছে? শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন যে, 

“নচ কর্মান্তরেণ শরীরং সম্ভতি। নচ শরীরমস্তরেণ বন্ধ সন্তবস্ঠুতি 
ইতরেতরাশ্রমত্বপ্রসঙ্গঃ। অনাদদিত্ে তু বাজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তেন কশ্চিদ্দোষো 
ভবতি।” শারীরক ভাষ্য । 

অর্থাৎ, কর্মমব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব, আবার শরীর ব্যতিরেকে 
কর্ম করিতে পার! যায় না। সংসারকে অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, কর্দ 
ও শরীর এই উভয়ের পরম্পরাশ্রেয়ত্ব দোন্যর কোনরূপেই পরিহার হইবে না, 
সংসারকে 'অনাদি বলিয়া মানলে, বীঙ্ান্ুরন্যায়ন্বার। কর্ম ও শরীরের 
ইতরেতক্রাশরয়ত্ প্রসঙ্গের উপপত্তির কোন দোষ হয় না। 

(২) কারণসকল হইতে যে মকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমীকরণের 
(95010507007) নামই কন এবং এ সময় যাহার উপর অথঝ যাহার জন্য 
সমীরুত হয়, তাহার স্থথ অথব! ছঃখ ভোগ হইয়। থাকে। 

ব্যাখ্যা। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে,_- | 

*তেহলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতৃত্বাৎ।” ( সাধন_-১৪ 1) 
অর্থাৎ, কম্মনসকল পুণ্য দ্বার! সম্পাদিত হইলে স্থখের কারণ এবং পাপদ্বার। 
সম্পাদিত হইলে দুঃখের কারণ হয়। 

(৩) বে নিয়মের দ্বারা যথাবোগ্য ফল উংপন্ন হইয়। থাকে,তাহ। যে নিরভূল 
এবং নির্দিষ্ট, তাহাতে আরংসনেহ নাই; ইহা অনবরত বিশ্বের সাম্য স্থাপন 
করিতেছে । 

ব্যাথ্যা । কর্মের নিয়ম, শন্জির অনপচয়ের (০0750888197 ০ 
9170159) নিয়মের অন্তর্গত । কর্খী করিতে গেলে যে পরিমাণ শক্তিগ্রয়োগের 
প্রয়োজন হর, উহার ফলে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাক সুতরাং 
শক্তির অনপচয় হইয়া! থাকে। ॥ 

আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ উিখিত হইয়াছে যে,  চিগু মন্ষ্যের কপ 
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ওজন করিয়া ফল দিতেছেন। তাহার নিকট হইতে কিছুই পার পায় ন। | 
ন্যায়বিচারক যমের নিকট প্রত্যেক জীবকে তাহার কর্মের জন্য কৈফিয়ং 
দিতে হয়। 

(৪) এই সাম্য গ্রহণ করিতে সময় সময় বাধা এবং বিচ্যুতি দেখিতে 
পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা বাহ বাধা ও বিচ্যুতি মাত্র। এসময় অন্য 
স্থানে অন্ত প্রকারে এ সাম্য স্থাপিত হইয়া থাকে। কর্মের গতি যোগী 
এবং গ্ধিরা দেখিতে পান। উক্ত সামা বন্ধ হয় না) উহা! আমাদের 
জ্ঞানের অগোচর হত মাত্র। 

ব্যাখ্যা |: কেহ অনুভব করিতে পারুন বা নাই পারুন, প্রকৃতির 
নিয়ম দর্বত্রই কাধ্য করিতেছে। ফল উৎপন্ন না করিলে কর্মূপ শক্তির 
প্রকাশ হয় না। সেই জন্ত সুতনংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,__ 

“অবশ্থীমেব ভোক্তবাম কৃতম্‌ কর্ম গুতভাগ্ুতম্‌।” 
হাভারতে খ্ররূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,__ 
প্সর্কেহি স্বং সমুখানমুপজীবস্তি জন্তবঃ। 
অপিধাঁতা বিধাত। চ যথায়মুদকে বকঃ ॥” 
( বন--৩২---৭) 
অর্থাৎ, যেমন বক জলে থাকিয়৷ পূর্ব সংস্কারান্ুমারে আপনার জীবন 
বাত্র! নির্বাহ করে, সেইরূপ কি ধাতা, কি বিধাতা, সকলেই স্বকীয় পুর্ব 
সম্কল্পবশতঃ কর্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণিসকলও : আপন আপন 
প্রাস্তন কর্ধসংস্কার প্রভাবে জীবিক! নির্বাহ করিয়। থাকে । 

(৫) আব্র্স্তস্ত পর্য্যস্ত সকল বিষয়ই কর্মের অধীনে রহিয়াছে। 
ভূলোৌক, তৃবন্নেণেক এবং স্বপ্পেিক--এই ত্রিলোকির মধ্যে এমন কোন স্থান 
নাই, যাহা কর্মের অধীনে নহে। 

ব্যাখ্যা। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সামান্য তৃণ হইতে বর্গ 
পর্য্যস্ত সকল বিষয়ই কর্পের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে--ইহার মধ্যে 
দেবতা, মনুষ্য, জঙ্গমাদি সকলই অবস্থিত। এই জন্য মন্থু, কোন্‌ কর্দের 
ফলে জীবের কি প্রকার যোনিতে জন্ম হয় তাহ! উল্লেখ করিয়! দেবতা, 
রাক্ষে, কিল্নর হুইতে আরন্ত করিয়া রৃক্ষা্ণি স্থাবর ঘোঁনি পর্যান্ব মকলকে 
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কর্শের নিয়মের অন্তত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ( যমংহিতা-১২-৩ 
হইতে ৫১ শ্লোক ভ্রষ্টব্য ) | 
(৬) কর্ম কালের অধীন নহে; সুতরাং যে ও রী জানেন, 
তিনি কর্মকেও অবগত আছেন। 
ব্যাখা । ব্যাসদনেব যোগস্ত্রের ভাষে বলিয়াছেন. যে,_- “তররগাকতৈব 
দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্মনুগতিবি চিত্রা. ছুবিজ্ঞানা .চ ইতি.।” 
অর্থাৎ অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্্মরাশিরই 'দেশ, কাল 
নিমিত্তের স্থিরতা হয় না, অর্থাৎ কোন্‌ সময় .যে কর্ণের ফল ফলিবে, 
তাহা মনুষ্য অবগত নহে বলিয়! কর্মগতিকে বিচিত্র ও ঢক্তেয় বলা হয়। 
(৭) অপর ব্যক্তির নিকট কর্মের রহস্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞয়। 
ব্যাখ্যা। গীতায় শ্রীরুষ বলিয়াছেন যে-- "গহন! কর্ণ. গতিঃ,” 
অর্থাৎ কর্ধের গতি অতীব দুক্তে্র। তিনি আরও বলিয়াছেন ষে, 
ধাহার। জ্ঞানাগ্রির দ্বারা কর্্মনকে দগ্ধ করিয়াছেন, তাহারাই. পর্ডিত 
বলিয়া কথিত হন। অর্থাৎ। জ্ঞানিব্যক্তিরাই কার্যের রহস্য অবগত 
আছেন। ম্থতরাং ব্রঙ্ধ যেমন পঅজ্ঞেয়”। কম্মুকে সেইরূপ “অজয়” 
বল! যায় ন। | 
(৮) কর্মকারণের শৃঙ্খল অনুসন্ধান করিলে কর্ণের রহদ্য কতক 
পরিমাণে বুঝিতে পার! যায়। ্‌ 
 ব্যাখ্য। ব্যাসদেব, “দৃষ্টজন্মবেদনীয়তস্তকবিপাকারম্ভীভোগহেতৃত্বাৎ” 
গ্রভৃতি কর্মের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আমাদের বর্তমান জন্মগ্ধারা আমাদের 
পূর্বকার কর্মের প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। ভোজদেবও খীরূপ বলিয়াছেন 
ঘে, এঁ প্রকারে কর্মের গতি অনুমান কর! যায় মাত্র। ৮৪১১ 
মনুর বাক্য হইতে কর্ধের বিবিধ গতি বুঝিতে পাঁর! যায় । | 
(৯) আমাদের পূর্বকার মন্বস্তরের প্রত্যেক শ্রেণীর বের 
কাধ্য এবং চিন্তার সমষ্টিই এই পৃথিবীর কাধ্য বলিয়া! আখ্যাত হয়। 
ব্যাখ্যা । ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, গ্রন্থি দ্বারা সর্বাবয়বে, ব্যাপ্ত মতস্য- 
জালের নায় চিত্ত অনার্দিকাল হইতে ক্লেশ, কর্ধু ও বিপাকের সংস্কার 
দ্বারা পরিব্যাণ্ত হইয়! বিচিত্রী হুইয়াছে। উক্ত বাসনাসমুদার. অমংখ্য জন্ম 
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ভইতে, চিন্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে । এই জনা শঙ্রাচার্যা কর্কে 
'্সনাদি' বলিয়া গিয়াছেন। 

(১৯) আমাদের এই পুর্িবীতে অনেক প্রকার জীবের বসতি 
রছিমাছে,--পবিজ এবং উন্নত আতা ভইতে , দুষ্টাআসা পরাস্ত, নান! 
প্রকার জীব পৃথিবীতে বর্তমান রহিয়াছে, স্ুত্তবাং পৃথিবীর কোন 
বিশেষ সন্ত অথবা কোন বিশেষ জাতি অপেক্ষা, পৃথিবীর স্কিঠি অধিক 
কালব্যাপী। 

(১১) পৃথিবীর এবং পৃথ্িবীস্থ জাতিসকলের কণ্ধ, মন্গধাবুদ্ধিধ 
অতীত কানে আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং উহাদের উতপষ্ডি মন্ুসন্ধান 
করিতে মাওয়া বাতৃলতীমান্র। 

ব্যাখা-_পূর্কেই : উল্লিখিভ হইয়াছে বে কণ্ধু অনাদি' | শঙ্কক 
বপ্গিয়াছেন যে”_ 

“অনাদৌতু সংসারে বীজান্কুরবৎ হেতৃেতুমন্ভাবেন কর্ণ: 
সর্গবৈষম্যন্ত চ প্রবৃত্বিঃ1” 

অর্থাৎ নংসার অনাদি বলিয়া বীজান্ধুর ন্যায় কর্দানথাবা সর্গবৈষম্য হইয়াভে। 

(১২) আরব্ধ কর্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষ করিতে হইবে, তাই বলিষ। 
কোন ব্যক্তির অপর কোন জীবকে সাহায্যদীনে ব্চত করা উচিত নকে। 

ব্যাখ্যাঁ-মহাভারতে উল্লিখিত ভইয়াছে যে» 

“আন্যোহি নাশ্লীতি কৃতংহি কর্ম মনুষ্যলোকে মন্থজসা কশ্চিৎ। 
যত্তেন কিঞ্চিদ্ধি কৃতংহি কর্ম তদশ্রুতে নান্তি রুতস্য নাশ? |” 
( বনপর্ষ--২০৮--১৬) 
এট স্তানে স্পষ্ট উল্লিশিত হষ্য়াছে নে. কৃহকশ্মের নাশ হয় না। 
বন্গহৃত্ে কর্ণাসন্তন্ধে এইন্ধপ উল্লিখিত ভষ্রাছে ঘে,_“পৃর্বেনধ্িতে পাপপুণ্য 
অনারধ্ধকার্যে অন্ুৎপাদিত ফলে এব বিদ্যায় বিনশ্তাতো নহারদকার্য্যে 
চোংপাদিহফলে। পরেশেচ্চায়া: ্ারন্ধনাশ উত্যাি ” অর্থাৎ অনাদিন্তব- 
পরম্পরায় সঞ্চিত অনারন্ধ কাধ্য পাপপুণোর বিস্বা দ্বারা বিনাশ 
হইয়া গাকে? লারন্ধ কার্য্যের নাশ হয়না । পরসে্ারের উচ্া প্রারন্ধ 
নাশের অনধিরূপে উক্ হইয়াছে । 
৯ 


১১৪ : কর্মফল। 


এপার শ্রী এ 


তৎপরে ১৯ হজে এইরূপ ব বলা | হইয়াছে যে কেবল ভোগের যাই 
প্রারন্ধের নাশ হইয়। থাকে। 

ব্র্গবিদ্তা প্রভাবে ক্রিয়মাণ কর্মের অশ্লেষ বা নির্লিপ্ততা দ্বার! কর্ণের ক্ষয় 
হইয়া থাকে, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ তবজ্ঞানীর কর্ণসন্বন্ধে শান্ত 
ছুইটী বথা বলিয়াছেন,__অশ্লেষ ও বিনাশ | তথ্জান হইলে ক্রিযমাণ 


কর্মের 'অগ্লেষ' অর্থাৎ নির্লি্ততা হইয়। থাকে । যেমন পদ্মপত্রে জল থাকিলে, 


জল্লের সহিত পত্রের কোন লিপ্ততা থাকে না, সেই প্রকার ক্রিয়মাণ 
কর্মের স্ছিত তত্বয্জানী লিপ্ত হন ন1। তত্বজ্ঞানীর সঞ্চিত কর্দের বিনাশ 
হইয়া থাকে। যেমন বীজকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে উহ্হাতে অন্কুর উৎপাদক 
শক্তি থাকে না, সেই প্রকার তব্বজ্ঞানীর সঞ্চিতকর্ণাসম্বন্ধে হইয়া থাকে। 

(১৩) কর্মের ফণ নিজের কিংবা অপরের চিন্তার অথবা কার্ষ্যের 
দ্বারা গ্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বশ্লীকৃত করা যায়। 

ব্যাখ্যা--হিন্নশান্ত্রে গ্রায়শ্চিত্বকাণ্ডে কর্মকে কি প্রকারে টির 
গরিণমিত অথব৷ স্বশ্লীকৃত কর! যায়, তাহা উপদেশ প্রদান কর। হইয়াছে। 
পরাশরীয়স্থৃতি কর্্মবিপাঁক নামক অধ্যায়ের টাক। লিখিতে গিয়া মাধবাচার্য্য 
বলিয়াছেন যে পকি প্রকার কর্,কি প্রকার ফল উৎপরধ করে, তাহা, এই 
অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে ।” এই স্থলে ই্াও বক্তব্য যে, কেবল মান অনারক 
কর্নকেই প্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বশ্নীকৃত করা যাঁয়। প্রারন্ধ কর্কে 
ভোগ করিতেই হইবে। বঙ্গনুত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 

“অনারন্ধ কাধ্যে এব তু পুর্বে তদ বধেঃ ॥৮ (৪-১-১৫) 
অর্থাৎ-_অনারন্ধ কার্যে রই বিদ্যোদয়ে নাশ হইয়া থাকে। 
মাধবাচার্ধযও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছেন যে,--- 
“তানি প্রায়শ্চিতানি সংচিতবিষয়াণি,” 

অর্থাৎ কেবল মঞ্চিত কর্দের জন্তই প্রায়শ্চিত্ের ব্যবস্থা! হুইয়াছে।, তিনি 

আরও বলিয়াছেন যে, সঞ্চিত ভিন্ন অন্ত কর্মের ফল শাস্তি হয় না। যদি এই 
সকল কর্দের জন্ত গ্রায়শ্চিত্ত কর! ধায়, তাহ হইলে তাহাদের ফলভোগ কিছু 


দিনের জন্য বন্ধ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পম্চাৎ সেই সকল ফলভোগ 


করিতে হইবে । হদ্‌ যথা £-- 


] 


ৃ 
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"সাও 


পঅত্যুৎকটেরিহ তৈস্ত পুণ্যপাপৈশরীরভূৎ প্রারন্ধম্‌ কর্ম বিচ্ছিনব 
তুঙক্তে তত্ব ফলং বুধঃ| প্রারন্ধশেষং বিচ্ছিন্ন পুনর্দেহাস্তরেণ তু ভূঙ্‌ক্তে 
দেহিঃ নন্োতুঙ.ক্তে তজ্বয়তি কঃ পুমান্‌ (অবস্তম অনুভোক্তব্যম্‌ প্রারন্স্ত 
ফলম্‌ জনৈঃ)।” 

(0১৪) বন্দি কর্মভোগ করিবার কোন উপযোগী উপাধি বা আধার ন1 
পাওয়৷ যায়, তাহ। হইলে পৃথিবীর, জাতির অথবা ব্যক্তির জীবনে, কম্ম ফল 
উৎপন্ন করিতেওপারে না। 

ব্যাখা।। পূর্বোদ্ধত বাৎসায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য | 

(১৫) যতদিন উপযোগী উপাধি পাওয়া ন। যায়, ততদিন কর্মের ক্ষয় হয় 
না, কর্ম সঞ্চিত থাকে মাত্র । 

ব্যাখ্য।। প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে মাধবাচাধ্য লিখিয়াছেন যে, “সঞ্চিত কর্ণের 
মধ্যে যে কর্মুটী সকণের অপেক্ষ। বলবান্‌ তাহারই ফল অগ্রে ফলিয়া থাকে 
এবং মন্ুয্যের শরীরকে আধার করিয়৷ ইহ। কার্ধ্য করে।” ব্যানদেব বলিয়াছেন 
যে, কতকগুলি কম্ধ দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং কতকগুলি অদৃষ্টঞ্ন্মবেদনীয়, অর্থাৎ 
কতকগুলি এই জন্গে ফল প্রসব করে এবং অপর কতকগুলি জন্মান্তরে ফল 
প্রসব করিয়৷ থাকে । পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি যে, মাধবাচার্য্যও ঠিক এরূপ 
বলিয়াছেন,--“্যদিও কিছু সময়ের জন্য ইহাদের ফল-ভোগ স্থগিত থাকে, 
কিন্তু ভ্ববিষ্যতে এঁ কর্মের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে ।” 

(১৬) কর্ন করিবার জন্য মনুষ্যকে যেরূপ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই 
উপাধির সাহায্যে সে যখন কার্য্যের ফলভোগ করিতে থাকে, তখন তাহার 
অনারন্ধ কর্ণ অপর জীবের দ্বার এবং অন্য প্রকারে ক্ষয় হয় না, ভবিষ্যতে 
তোগের নিমিত্ত উহ! সঞ্চিত থাকে; কালের গতিতে করের শক্তির কোনরূপ 
হাস হয় না, অথবা! কর্মের গ্রক্ততির কোন পরিব্ন হয় না। 

ব্যাখ্যা। পতঞ্জলির নিয্ললিখিত যোগমত্র হইতে এবং ব্যাসদেবলিখিত 
হদ্ভাষ্য হইতে এই সত্য উপলব্ধি হইবে । যথা,-- 

"সতিমূলে তদ্ধিপাকে জাত্যায়ুভোগাঃ। (সাধন-২”১৩) 

অর্থাৎ চিন্তভূমিতে যখন ক্লেশ (কাম, ক্রোধাদি) থাকে, তখনই কর্্মীশয়ের 

বিপাক হয়, অর্থাৎ তখন কর্ণা ফুল গ্রদব করিয়া গাকে। রেশরূপ মূখোর 


১১৬ কর্মফল। 


শশা হশাশিত পপ পপ শপ ০ রঃ রর ০ 


উচ্ছেদ হইলে এরূপ আর হয় না। যেমন শালিতুল অর্থাৎ ধান্যবীজ 
তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া এবং দগ্ধ বীজশক্তি না হইয়া অন্তুরোৎপাঁদনে 
সমর্থ হয়, কিন্তু তুষের বিশেষ অথবা বীজশক্তি দাহ করিলে আর হয় না 
তদ্ধপ ক্লেশরূপ তৃষের দ্বারা আবৃত না থাকিলে অথব৷ ব্রহ্মজানের দ্বার! উহ! 
দগ্ধ করিলে, কর্মের ফলোৎপত্তি হইবে না। কর্মাফলে জাতি, আযুঃ ও ভোগ 
অর্থাৎ স্ুবদ্ুঃখের সাক্ষাংকার হইয়া! থাকে । কর্শফল সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতে হইলে, আমাদের বিচার করিতে হইবে যে একটা কশ্ম একটী 
জন্মা না অনেক জন্ম সম্পাদন কর? অথবা, অনেক কন্ম অনেক জন্মের 
অথবা একটী জন্মের কারণ? একটা কন্ম একটা জন্মের কারণ, এইরূপ 
বলা যায় না, কারণ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত জন্বাস্তরীণ অসংখ্য অবশিষ্ট 
কন্মের অথবা বর্তমান শরীরে যাহা করা যাইতেছে, সেই সকল 
কশ্মের মধ্যে কোন্‌ কন্মুটার ছ্বারা পরজন্প সম্পাদিত হইবে তাহা বলা যায় 
না। একটী কম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে, প্ররূপও বলা যায় না, কারণ 
অসংখা কর্মের মধো বদি একটাই অনেক জন্মের কারণ হইয়া পড়ে, তবে 
অবশিষ্ট কর্শারাশির বিপাককাল অর্থাৎ পরিণামের অবসরই ঘটিয়া, উঠে না। 
অনেকগুলি কর্ম অনেক জন্মের কারণ ইহাও বল! যায় না, কারপ, সেই 
অনেক জন্ম একদা হইতে পারে ন!, শ্ৃতরাং ক্রমশঃ হয় বলিতে হইবে, 
তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষ অর্থাৎ কর্মান্তরের পরিণামের সময়াভাব হইয়! 
উঠে। অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত মন্ুষ্যের বিচিত্র 
কর্ম সকল প্রধান ও অগ্রধান ভাবে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ একটা কর্ম প্রধান 
ভাবে থাকে এবং অপর কত্তকগুলি কর্ম গর প্রধানের চতুর্দিকে দলবন্ধ 
হইয়া থাকে, উহার মরণের' দ্বারা অভিবাক্ত হক এবং একত্র মিলিত 
হইয়া একটাই জন্ম সম্পাদন করে। কর্ণ ছই প্রকার বলিয়? উল্লিখিত 
হইয়াছে, যথ1, (১) নিয়তৰিপাক, অর্থাৎ উহাদের পরিণামসময় 
অবধারিত থাকে এবং (২) অনিয়তবিপাক, অর্থাৎ উহাদের পরিণাম কি 
তাবে হইবে তাহা বলা যায় না। দুষ্টজন্মবেদনীয় কর্মকে অর্থাৎ আমানের | 
বর্তমান জন্ম হইতে যে সকল কশ্মকে বুঝিতে পারা যায়, তাহাদিগকে 
লিয়তবিপাক বালা 'গরঃজনা/বদলীফ কন্মাক অনিয়তবিপাক বলে? 
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উহার তিন প্রকার হইরা থাকে, বথা--(১) কতকগুলি অঞ্জুরেই বিনাশ, 
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিপাক না জন্মাইয়াই উহাদের নাশ হয়; (২) কতক- 
গুলির 'আবাপগমন.. হয়, অর্থাং কোন প্রধান কর্মের বিপাক- 
সময়ে অগ্রধাণভাবে কাধ্য করে; (৩) নিয়তবিপাক প্রধান কর্থ 
দ্বারা, অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারে) ইহার! 
একেবারে ফল প্রসব করে না, অনেক জন্মের পর ফল উৎপক্ন 
করে। শ্রতি. বলিয়াছেন যে, 'পাপাচারী অনাস্মজ্ঞ পুরুষের অসংখ্য কর্া- 
রাশি ছই প্রকার, একটা রুষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধন্ম, অপরটা শুরু-কৃষ। 
অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্রিত ; এই উভয়বিধ কশ্মুকেই পুণ্যদ্বারা গঠিত একটা 
কর্মরাশি নষ্ট করিতে পারে, অতএব তুমি সুরত গুরু ধন্মের অনুষ্ঠানে 
তৎপর হও, পঙ্ডিতগণ ইহুজন্মেই তোমার কর্মের বিধান করিয়াছেন 1৮. 

(১৭) শরীর, ..মন, বুদ্ধিবৃত্তিমূপক এবং আধ্যাত্মিক প্ররুতির সহযোগে 
জীবাত্বা এক জীবনে যেরূপ কাষ্য করে, পরজন্সে কম্ম করিবার উপাধি৪ 
ধেইর়প পাইয় থাকে। 

(১৮) কোন জীবনের কম্ম করিবার উপাধি, দেই জীবনের রা 
যথার্থ উপযোগিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

..(১৯) একই জীবনে ছুই প্রকার উপায়ে; নৃতন গ্রকার, কর্মভোগের 
জন্ত উক্ত উপাধিকে পরিবন্তিত করা যায় £--(ক) চিস্তাশক্তির প্রাখর্য্যের 
দ্বারা এবং ব্রতাদির ক্ষমতার দ্বারা; এবং (খ) পুরাতন কর্মসকলের নির্বিশেষ 
ক্ষয়রূপ ম্বাভাবিক উপায় দ্বার । 

ব্যাখ্যা। অত্যুতৎ্কট পুণ্য পাঁপের ফল পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। 

(২০) কর্ম তিন প্রকারের হইয়া থাকে £-(ক) উপযুক্ত উপাধি 
দ্বার ক্রিযমাণ বা আরব্ধ কম্ম, (খ) তবিষ্যং কালে তোগ করিবার 
কন্ঠ. সঞ্চিত ব৷ অনারন্ধ কর্খু এবং (গ) আগামী কর্ম। 

ব্যাখ্যা। পূর্বো্ৃত বেদাস্ত সুত্র-৪-১-১৩১৫ সুত্র ডরষটব্য। 

(২১) প্রত্যেক জীব তিনটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কণ্মক্ষয় করিয়া থাকেন £-- 
ভূলোকে, এই শরীর ও পারিপার্থিক অবস্থার (151)%119100)06100) ভিতর, (খ) 
ভুঝলেখকে মন্গরা,গর (150096198) গাব এবং (গ) দাা/ক নন ও বৃদ্ধির খ্বায়া। 


১১৮ 7 কল্মফল। 


(২২) কর্শিক শক্তির আতিশধ্যবশতঃ বিশেষ ' গ্রকার শরীর ধারণ 
এবং বিশেষ প্রকার কর্মতোগ হইয়। থাকে । 
ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব এইরূপ কর্শকে প্রধানভাবে অবস্থিত কর্ণ 
ৰলিয়াছেন। পূর্বোদ্থৃত ব্যাসভাস্ দ্রষ্টব্য । 
(২৩) কর্শিক শক্তির আতিশধ্যবশতঃ কোন জীব "অথবা পরিবারস্থ 
কতকগুলি জীব, ঘনিষ্ঠসন্বন্ধযুক্ত .হুইয়৷ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। 
ব্যাখ্যা। কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, উপর্ধ,পরি এই প্রকারে 
উহাদের তিন জন্ম হয় এবং উহার স্ত্রীপুরুষতেদে যে যেরূপ জুরি 
ছিল, তিন জগ্ম ঠিক্‌ সেই প্রকার হইয়৷ থাকে। | 
(২৪) তত্বদশী খা ভিন্ন পরে কেহ অন্যের কর্ণ সন্বন্ধে বিচার 
করিতে পারেন না। সেই জন্ত সকলে যখন কম্মফল ভোগ করে, তখন. 
বাহ্‌ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যদিও অন্ঠার বৌধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক 
সেইরূপ অন্তায় নহে। দাঁরত্র হইয়! জন্মগ্রহণ করিলে অথবা ভীবণ পরীক্ষার 
ভিতর অবস্থান করিলে আমর! কর্ণের দোষ দিতে গারিনা। এইরূপ 
অবস্থার হ্বারা জীবের শিক্ষা হয় এবং জীখখ বল, ধৈর্য্য এধং সহানতৃতি শিক্ষা 
করিয়! ক্রমশঃ উন্নত হ্য়। ৰ 
ব্যাথা! । গীতায় শ্রী বলিয়াছেন যে টি নীট কর্মকে অবগত 
তর থাকেন। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্যের গলে এইরূপ উ্লিখিত, হইয়াছে যে তিনি 
অতীত জন্মের কর্মের ফলে কুষ্ঠরোগগ্রন্ত হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তিনি ব্রহ্ধজঞানী ছিলেন। ব্রহ্ধজ্জানসত্বেও কর্মফল ভোগ করিয়াছিলেন। 
(২৫) জাতিগত কর্ম জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়মিত করিয়। থাকে, 
শগত কর্মী বংশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়মিত করে। 
ব্যাখা । স্ুতরাং মনুষ্য নিজেকে স্বাধীন ভাবিলেও সে যে জাতিগত, 
ংশগত অর্থাৎ দেশ, কাল ও পাত্রগত শক্তির দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহ 
বলাই বাহুল্য । 
(২৬) কর্দের এম শক্তি আছে, যে শ্বল্লেশিকের জীরের ছারা টিটি নী 
বিপ্লব হইয়। থাকে। সাক্ষাৎ মন্বন্ধে দেখিতে গেলে আমরা বিল্নবের প্রত্ঙ্গ 


কশ্মফল। | ১১৭ 


পপ 


কারণ, এই দেখি যে, আভান্তরিক অসি ছারা, অথবা! জলবায়ুর ছারা ইরূপ 
প্রকৃতির বিপ্লব হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মন্ুষোর চিস্তাশক্তির ক্রিয়মাণ 
(05791110 শক্তির দ্বার! রূপ বিপ্লব হইয়। থাকে। 
 ধহাতারতের বনপর্ষে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিযুগের শেষে 
অধর্ধ্ের অভ্াতখান এবং ধর্ম কর্টের অনাদরের জন্ত দুর্ভিক্ষ, মারীতর়, 
ও প্রকৃতির বিপ্লব সংঘটিত হইবে এবং তাহার ফলে অসংখা প্রাণী নষ্ট হইবে। 
(২৭) পৃথিবীর যে অংশ বিপ্লবের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেই অংশের 
মহিত যে সকল জীব কর্ন আবদ্ধ নহে, তাহারা ছুইটা উপায়ে এ বিপ্লব 
হইতে উদ্ধার পায় £-(ক) তাহাদের অন্তরে এমন ভাবের উদয় হয় ষে 
তাহার! £ স্থান বিপ্লবের পূর্বেই ত্যাগ করে। (খ) যেসকল মহতীসত্ত 
পৃথিবীর কার্য পদ্ধিচালনা করিতেছেন, তাহারা পূর্ব হইতেই এঁ সকল জীবকে 
সাবধান করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে অন্থাত্র স্থাপন করেন। 
(২৮ তব্বজ্ঞান-হইলে যে প্রারজেরও নাশ হইয়া থাকে, তংসম্ন্ধে 
শঙ্করাচার্যা বলিয়াছেন যে, 
"তত্বজ্ঞানোদয়াদৃদ্ধং প্রারং নৈব বিদ্ততে। 
দবেহাদীনামসত্যাত্ত, যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ। 
কর্ম জন্মান্তরীয়ং যংগ্রারন্ধমিতি কীন্তিতম্‌। 
তন্ত, জন্মস্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিং।” 
অপরোক্ষান্ৃভৃতি। 
অর্থাং জাগ্রত. রা মন্ুষ্যের নিকট যেমন স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়। (প্রতীয়মান 
হয়, সেইরূপ তত্বজ্ঞান হইলে দেহাদি অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় স্থতরাং 
দেহাদি না থাকিলে গ্রারন্ধ কর্শেরও অস্তিত্ব থাকে না। তবজ্ঞান 
হইলে জন্মাস্তরের অভাব হয়, গ্ৃতরাং জন্মান্তরীণ প্রারন্ধ কর্ম বিস্তমান 
থাকে না। 
টাকা।' কর্ণ সগ্ন্ধে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্্যের প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে কর্ণ- 
সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা আছে; তাহা পাঠ করিলে মনেক বিষয় অবগত 
হওয়। যায়। 


চা 


২০ কম্মকল। 
উপসংহার । 
পরিশেষে কর্তব্য এই ফে, হিন্দুধর্মের অটল অচল তিস্তি যে সফল ইষ্টাকের 
উপর স্তাপিত, কর্্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ তাহাদের মধ্যে অন্গতম। সামান্য 
কষক হইতে আরম্ত করিয়। রাজরাজেশ্বর পধ্যন্ত সকল হিন্দু মাজে কর্মের 
ফল মানিক পাকেন। কর্ধফলে বিশ্বাস আছে. বলিয়াই তাহারা দ্রঃখে, 
যন্ত্রণায় অধীর হইয়্াও ভগবানের দোষ দেন ন।;) ধৈধ্য ও সহিষুতার 
সহিত অবশ্থাস্তাবী ফল ভোগ করিয়া থাকেন । এদেশের সামান্ত ব্যক্ির' 
দর্শনের তথ্য মকল অবগত না হইলেও, মনে মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা »করিয়া 
রাখিয়াছে ষে, মন্ুধা বার বার এই পৃথিবীতে আপিতেছে,--তাহার জন্মের 
পর জন্ম হইতেছে; সে একজন্যে ষেকার্ধ। করে, জন্মাস্তরে তাহার ফল 
ভোগ করিয়া থাকে । যেমন বীজ বপন করে, তেমনি ফল পাইয়া! থাকে 
এই বিশ্ব সংসার যে কাহারও 'থেয়ালের” দ্বাব। চালিত নহে, ইহার ভিতর 
যে একটী গুঢ নিম্নম রহিয়াছে--আব্রঙ্গস্ত্বপর্যাস্ত সকলেই যে সেই নিয়মের 
অন্তর্গত, তাহ। আমরা আলোচন] করিয়। দেখিলাম । বিজ্ঞানের আলোচনার 
দ্বারা, জ্যোতিষের আলোচনার দ্বার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলো. 
চনার দ্বার আমরা কর্মের নিয়মের অভ্রান্ত সত্যঙ্বরপ অবগত হইলাম এব' 
বুবিত্বে পারির'ম যে জীবন সমন্তার কুঙ্টিক! দূর করিতে করল € 
জগ্মান্তরবাদের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা! নাই। 


জম্মান্তর-রহস্ত। 


একাদশ প্রস্তাব । 

| (পাশ্চাত্যণতের মমালো9ন। |) 

| হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের নিকট পুনর্জন্ম (1২611020717110] ) শৃতন কথা 
নছে। জন্মান্তরবাদ তাহাদিগের ধন্ম ও দশনের অন্ত ত। গাণ্চাতা সঙ্ঠা 
জাতিরা পুনর্জন্মে বিশ্বাম করেন না। ডারুবিন 1 1)207:11)) মগন। মোসেস- 
প্রমুখ (11055 ) ধন্মবীরগণ যাহা বলিধা গিরাছেন, শাহাই তাহাদের ঞব 
সত্য । তাহাঁদিগের ধন্মশান্ত্র হইতে এইরূপ মণগঠ হ'রা যায় ঘে, মনতুমা- 
গণ জন্মগ্রহণ করিয়! এই পৃথিবীর ভোগ পুর্ণ করিরা লর, ত২পরে এই পৃথিবী 
তাঁগ করিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন হয় অনন্ত স্বর্গ, না হরর অণন্তু নরক 
ভোগ করিতে থাকে । এই পাথবীতে জন্মাইবার পুর্বে মনুষ্যের বসতি 
ছিল কিন! এবং কোথা হইতেই বাগে আ'নতেছেইহার উরে ভাহা- 
দিগের ধর্মশান্ত্র সূহ নীৰব। তাহারা মভীত জন্ম মানেন না এবং বণেন 
যে, জীবের অস্তিত্ব এই জন্ম হইতেই আরম্ভ ্ইয়াছে। অ্থাং, তান. 
দের মতে মন্ুষ্যের আম্মা একটা যষ্টির হ্যায়,-_এই ঘষ্টির এক প্রান্ত মনুমোর 
হস্তে রহিয়াছে এবং অন্ প্রান্ত অনন্ত পধ্যস্ত বিস্তুত। এ বষ্টি যেমন মন্রমোর 
হস্ত হইতে আরন্ত করিয়া অনন্তে নিশিয়াছে, সেইরূপ ত্াঙ্ারা বলেন ঘে, 
মনুষোর আত্মা ইহজন্মে এই পৃথিবী হইতে আন্ত করিয়। অনন্তে দিখিয়াছে। 
যাহার এক প্রান্ত অনন্তে বিস্তৃত, তাঠার অন্য গ্রান্তও মনন্তে বিস্তৃত হওয়া 
চাই, নতুবা রূপ যষ্টির অস্তিত্বের কল্পনাও অসম্ভব; সেইরূপ, মমান্্া উহ্জননে 
এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া পরজন্মে অনস্যে মিশিতে পারে না, অনন্তে 
মিশিতে হইলে তাহার উৎপন্তিও অনস্তে মানিতে হইবে । জতরাং পাশ্চাতা- 
দিগের মত যে যুক্তিধুক্ত নহে, তাহাতে আর কোন সন্দে্ নাই। 

| হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস তই দুট ছিন্তির উপর স্তাপিত। 
এই ভিত্তিত্বয় প্রতীচ্য সভ্যজাির! এখনও জদযুঙ্গম করিতে মক্ষম হন নাই । 
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গ্রথম ভিন্তি হইতেছে, ক্রমবিকাশের আধ্যাত্মিক উৎপত্বিতে (3710: 
011517 0 60180107 ) বিশ্বাস, এবং দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে, মগুষ্যের 
ভিতর যে সুত্ররূপী আত্মা রহিয়াছে,__যাহাকে আমরা 'অহ্‌ং' (5616) বলিয়। 
থাকি তাহাতে বিশ্বাস। এই আত্মা অনন্তের পথে চলিয়াছে, অনন্তকাল 
ধরিয়া ইহার বিকাশ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই আত্মাই মন্ুষোর 
দেহকে সজীব করিয়া! রাখিয়'ছে এবং মৃহ্ার পর অল্লাধিক সময়ের মধ্যে 
এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রস্থান করিতেছে । যেমন সুত্রে মুক্তা সকল 
গ্রথিত থাকে, সেই প্রকার এই সুত্রাত্বায় মননুষ্যের বিভিন্ন জীবন. গ্রথিত 
রহিয়াছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে এই- পৃথিবীতে 
অসংখ্য প্রকার জীব বিরাজ করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ স্ষ্টির উচ্চ 
সোপানে এবং কেহ বা নিয় মোপানে রহিয়াছে, কিন্তু এই সমুদয় স্থষ্টি এক 
সঙ্গে ধরিতে গেলে, উহা! ক্রমশ; উন্নতির পথেই চলিয়াছে। তাহা'দিগের 
আরও ধারণ! এইরূপ ঘে, সৃষ্টির প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি, তাহাদিগের জাতীয় 
হিসাবে পুর্ণ ( 76706০৮),--যেমন একটী মংস্য তাহার জাতীয় হিসাবে 
সম্পূর্ণ, তাহাকে একটা অমশ্পূর্ণ পক্ষী বলা যায় না, কিংবা কোন পক্ষীকে 
একটা স্তন্যপারী জীব (17810119] ) বল! যায় না। 

নিম্নোক্ত ছুইটী বিষয়ের সামগ্রন্ত কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহার নির্ধারণ 
করাই হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ঠ,_ প্রথমতঃ, সমুদয় 
স্্টির ক্রমোন্নতিসাধন এবং দ্বিতীয়তঃ, উহার তিন্ন ভিন্ন অংশের সম্পূর্ণতা- 
বিধান। পাশ্চাত্যদিগের স্তায় তাহারা কতকগুলি নির্দিষ্ট আদর্শ (17969) 
পাইয়া সন্তুষ্ট হন না, কিংবা এইরূপ বলেন না যে, কতকগুলি আদর্শ ক্রমশঃ 
বিকাশ পাইয়। মন্থুারূপে পরিণত হইতেছে এবং অন্ত আদর্শসকল বিভিন্ন 
দিকে নিক্ষিপ্ত হইক্মা, কোনটা বা উদ্ভিদ এবং কোনটা বা জন্তরূপে পরিণত 
হইয়া ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে । 

প্রাচ্যের! এঁ দুইটা বিষয় এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা সামগ্লন্ত করিয়া থাকেন 
যে, প্রতোক জাতীয় জীবন্ত বস্তু সেই জাতীয়ের উপযোগী জীবাত্মা দ্বারা. অনু- 
প্রাণিত হইতেছে; প্রত্যেক.জীবাত্বাকে হুত্রাত্ম। বলা হয় এবং যে পঞ্চভৌতিক 
আকৃতিকে উহ অনুপ্রথণিত করে, সেই পার্থিৰ শ্রীরের সসীমত্বের উপর, 
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উহার পার্থিব বিকাশের শক্তি, সেই সময়ের জন্য নির্ভর করিয়া থাকে ; এৰং 
উত্ত প্রকার আকৃতির সম্তবান্ুসারে উহার কামনাসকলও বাধিত হইয়! 
থাকে। অর্থাৎ, উহ্থার পার্থিব শরীরের সম্ভবানুযায়ী কার্য করিলে উহা 
সুধী হয়, এবং অনন্তবানুযারী কার্য্য করিতে যাইলে ছুঃখ অনুভব করে। 
যেমন, যখন কোন প্রাণী মংস্তের শরীরে বাপ করে, তখন পক্ষীর ন্যায় ইহার 
উড্ভীয়মান হইবার, অথব! বাঁদরের হ্যায় লম্্ ঝন্ফ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করি- 
বার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, উহার এরূপ কামনাই হয় না। ইহা যত কাল 
মংন্তজন্ম গ্রহণ করিবে, কতকাল তাহার মত্ম্তরূপ জন্মের সংবিতে এ গ্রকার 
উ্ভীয়মান হইবার অথবা বুক্ষারোহণ করিবার আকাঙ্ষা উদয় হইবে না 
এবং তজ্জন্ত তাহাকে ছু:খিত চিত্তে কাঁল যাপনও করিতে হইবে না। প্রাচা 
মনীধিগণের মত এইরূপ নহে যে মন্ুষোর আত্মা অথবা অপর কোন জন্তর 
আত্ম! অনস্তকাল ধরিয়া, কেবল মাত্র তাহার জাতীয় গুণসকল ( 007181- 
19005) সংগ্রহ করিতে ক্রমবিকাশের (1:৮101197) পথে অগ্রসর হইবে । 
সেই জন্য পাশ্চাত্যদিগের ষে ধারণা আছে যে, মনুযোর ক্রমশঃ বিকাশ হওয়াতে 
তবিধাৎ কালে মানবসমূহ সমুন্নত ও গৌরবান্ধিত “রাম”, প্তাম' অথবা হরি? 
রূপে পরিণত হইবে-_-এসই ধারণাকে তীঁহারা অসার .বলিয়া ত্যাগ করেন। 
কারণ তাহারা জানেন যে, যেমন অন্ঠান্ত অবস্থাকল উন্নতির চরমসীমা 
নহে, সেইরূপ মনুষ্যত্বও উন্নতির চরমসীমা নহে এবং যেমন শিক্ষা কিম্বা ধৌতি 
ছারা কোন শৃগাল কিনা গর্দভকে মনুষাসমাজের উপযুক্ত করিতে পারা যায় 
না, সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা, শরীরের মলধৌতির দ্বার| অথবা স্ুশিক্ষার 
দ্বারা যতই কোন ব্যক্তিকে স্থসভ্য করা হউক না কেন, সে কখনই স্বর্গীয় 
বাসের এবং স্বর্গীয় সমাজের যোগা হইবে না। প্রাচোর! এইকূপ বিশ্বাস 
করেন যে, যখন কোন আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে পর পর বাস করিতে থাকে, 
তখন ইহার বিকাশের জন্য, প্রতোক নূতন পাত্র বা উপাধির শারীরিক এবং 
মানসিক সামর্ঘ্যান্ুসারে, উন্নতির প্রত্যেক সৌপানে ইহার সংবিতের প্রসারণ 
( হয1985107 ) হইতে থাঁকে। তাঁহারা! আরও বিশ্বাস করেন যে, আত্মার 
যখন বিকাঁশ হয়, তখন ইহাতে যদি অদ'ম প্রসারণের ক্ষমত] গুপ্তভাবে নিহিত 
না থাকিত, তাহা হইলে ক্রমবিকাঁশ বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকিত 
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না। উদদাহ 'হ্রণন্বূপ : তাার। এইরূপ বলেন যে, রি বাম্পের প্রসারণের 
(৮1)141৮6 ) ক্মত।| না থাকিত তাহা হইলে বাম্পীর যন্ত্রের দণ্ড ( [7)156017 ), 
কখন পরিচালিত হইত ন!-এই প্রসারণের ক্ষমতাকে প্রাচ্যের! কার্ষ্যোৎ- 
পাণিকা শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়। থাকেন। বটবৃক্ষের ফলের ভিতর প্রসা- 
রণের ক্ষমতা বা কার্ষোৎপাদিকা শক্তি আ/ছ বলিয়াই, এ ক্ষুদ্র বীজ বিশাল 
মহীরুহে পরিণত হইরা থাকে । গ্রতোক আত্মারই খ্ররূপ প্রপারণের ক্ষমতা 
আছে । | 
আধুনিক স্ুুপভাজগং ক্রঘধিক্কীশকে (155018607) যে স্বাভাবিক 
পরিবর্তনেরঃ (4১1১0100108 ৮2071241005) কারণ স্বব্ূপ বলেন,--ধাহা 
নানিতে হইলে এই বিশ্বকে একটী বিশাল সংঘটনের (80017077/) ফলস্বরূপ 
বলিতে হয়,_-তাহা গ্রাচাপিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীরমান হয় না। 
তাহার! বলেন যে, আমাদের অন্তিত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা, কোন অন্ুসন্ধিৎন্ 
বালকের তৃপ্তি আনয়ন করিতে পারে, কিন্ত বিবেকী পুরুষ তাহাতে সন্তষ্ট 
হন না। ধীভারা বলেন বে, এই বিশ্ব কোন নিয়ম অন্ুপারে পরিচালিত 
নহে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক পরিবর্তন” এবং “যোগ্যতমের উদ্বর্তন” (১- 
৬1৮2] 01010 11101086)১এহ ছুই নীতির দ্বার। চালিত হইতেছে, তাহার! 
একবার ভাবেন না বে, কেমন করিরা একই প্রকার স্বাভাবিক পরিবর্তন 
অন্য গ্রহ উপগ্রহেও সংঘটিত হইয়া স্থায়িরূপে বর্তমান রহিয়াছে--অথচ, 
কোন গ্রহ অধবা উপগ্রহ অপর কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহের সহিত সংঘধিত 
হইতেছে না। একই মূল ছাঁচ (779011) হইতে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রস্তুত 
হইতেছে,-এইরূপ বাকোর ন্যায় তাহাদের পৃর্বোক্ত মতও অতীব হাস্তাম্পদ | 
সেই জন্তই, যে ছাচ হইতে একই প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রাচ্যরা 
এইকপ-একটা মহান্‌ ছাচের অস্তিত্ব স্বীকার করিরা থাকেন। এছাচটাকে 
তাহার। একটা নিয়ম বলিনন। অবগত আছেন এবং বলেন যে, এ মহান্‌ নিয়ম 
অন্ুমারে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। এ নিরমটীকে আত্মার অন্তবিকাশ 
বা পরিণমন (111৬9101101) 01 ১1)171) বলা হয়। 

মহামতি ডরুবিন (1)1%1]।) বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের পার্থিব 
অস্তিত্বের জন্ত আমর। মাটার পোকাদিগের (15711001015 ) নিকট খণী, 
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পোকা না থাকিলে জমী (৯০1 । প্রস্তুত ভইত ন।, জমী প্রস্তত হাত্কির 
উদ্ভিদ রাজত্বের সৃষ্টি হইত না এবং উদ্ট্ুদ রাজত্বের স্ষ্টি না হইলে জীব 
রাজত্বের অস্তিত্ব থাকিত না। প্রাচোরাঁও ত্ররূপ বিখাস করিয়া থাকেন 
এবং বলেন যে, অবিকল পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে অন্তবিকাশের নিয়ম 
(144৬ 01 1050100101) ) পরিচালিত হইতেছে । ভাভারা বলেন যে, যখন 
কোন, জীবায্মা (122০ )-_বাহাদৃষ্টিতে দেখিতে_-ঘশি৪ সামান্য কাথা 
করিবার জন্ত বিকাশোনুখ হয়, কিন্তু খাস্তবিক উহা খন মভং কার্ণা 
করিবার হত্রপাত করে। ত্ররূপ কাধের দ্বার। মে তাহার হিন্ছি স্থাপিত 
করিয়া লয়; ভিত্তি স্থাপিত হইলে উহা তখন অন্যন্য যন্ত্রদি লইয_ 
বাহ, দৃষ্টিতে দেখিতে _তদপেক্ষ! উন্নত কার্ধা মারন্ভত করে; গেই কাধ 
শেষ হহলে অন্য যন্ত্র লইয়। তাহ! অপেন্ষ। কঠিন এবং বিস্তত কাধ্য করিতে 
থাকে? কিন্তু রিকাশের ( 112011165(281101 ) এই লকল ভিন তিনন অবস্থার 
তাহারা একই জীবাম্রা (7০) মাত্র-ঠিক দেমন একই ব্যক্তি, যখন 
রন্ধন করে, তখন “রাধুনি” ব্রাহ্মণ হর, যখন পু করে, তখন পুজারি' 
হয়, ষখন আফিসে বার, তখন “কেরাশী” হয এবং ঘখন বিছ্কুট খিক্রর করে, 
তখন 'বিষ্কুটওয়ালা” 'হয়। সমাঙ্জের উচ্চ-শীচ দোপানে ধাড়াইয়], কে 
যেমন তুলার চাষ করিতেছে, কেহ তাহাকে ধিক্রয় করিতেছে, কেহ তাহাকে 
ধুনিতেছে, কেহ হুত্র প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বসব বয়ন করিতেছে, কেভ 
বা নেই বস্ত্র পরিধান করিতেছে এবং যেমন একই সময়ে এ সকল কাধ্য 
হইয়। যাইতেছে, সেই প্রকার বিকাশের বিভিন্ন অবস্থার জাবাম্মা (12) 
সমূহের কার্ধ্য ক্রমাগত এবং পরপর হৃহয়া বাইতেছে এবং এই প্রকার 
ক্রমান্বয়ে কার্ধ্য হইতেছে বলিয়। আমর। এই বা'সাপবোগী পৃথিবীর অন্ডি্থ 
পরিজ্ঞীত হইতেছি। 

অন্তবিকাশ-বাদীরা (111৮01011911515) বলেন নে, জীবাস্মার (1:09 ) 
অসীম প্রসারণের ক্ষমতা আছে। পাশ্চাঠোরা খাগাকে ক্রনাভিবাক্তি 
(12৬০16101) বলেন এবং প্রাচ্যের যাহাকে অন্তবিকাঁশ (177৮0101101) ) 
বলেন, মনেই উভয়ের ধারা একই প্রক(র,-হুবে ডিন্ন আলোকে বিভিন্ন 
প্রকার দুষ্ট হইয়া! থাকে মাত্র। যখন জীবাম্মার (1:59 ) প্রীচা মতানুদাকে 
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ক্রমাভিব্যক্তি হয়, অথবা প্রাচা মতানুযায়ী অস্তবিকাশ হয়, তখন. কি 
প্রকারে উহার প্রসার হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, নি্নলিখিত ছুইটী চাপের 
(1016550765) ভিতর কি সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে, 
_ প্রথমতঃ, চতু্দিকৃস্থ সদীম বাহ চাপ এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবিকাশের 
জন আত্মার প্রসারণরূপ আতাস্তরিক চাঁপ। যখন এই ছুইটা চাপ সমান 
ও স্থায়ী হইয়া যায়, তখন ইহার বৃদ্ধি বা বিকাশ আর হয় না; যেমন কতক- 
গুলি নিয় অবস্থায় জৈবিক বিকাশ অতি পুরাকালে যাহ! ছিল, এখনও সেইরূপ 
রহিয়াছে। যখন কোন প্রাণীর চতুর্দিকৃস্থ বাহ্‌ চাপ, অস্তঃস্থ শক্তির 
চাপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সেই প্রাণীর ধ্বংস হইয়া থাকে; এবং যখন 
আতাস্তরিক চাপের আধিক্য ঘটে, তখন নূতন ও উন্নত জীবের জন্ম হইয়া 
থাকে। যেমন পুরাতন বৃক্ষে নৃতন “কলঙগ” প্রস্তত হয়, সেইরূপ এঁ চাপের 
আধিক্য ঘটিলে পুরাতন বংশে নূতন নূত্তন ক্ষমতা ও মানসিক শক্তির 
আবির্ভাব হয়। 

বিষয় ছুইটী একই প্রকার, কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত থাকা 
বশতঃ অন্তবিকাশ ও ক্রমবিকাশ ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে | ক্রম- 
বিকাশবাদীরা বলেন যে, মনুষ্য স্থষ্টির অতি নিয় স্তর হইতে আসিতেছে -_ 
মন্গুষ্যের জীবাত্মা (7£০) ক্রমান্বয়ে গ্রস্থিলজীব (11011950), মংস্তা, পক্গী 
এবং অবশেষে পশুর ভিতর দিয়া আসিয়! এবং প্রত্যেক অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়। 
সর্বশেষে মন্ুযারূপ ধারণ করিয়াছে । অন্তবিকাশবাদীরা বলেন যে, মন্ুষ্যের 
ভিতর যে আত্মা ( £:৪০) রহিয়াছে, তাহা যে বহুযুগপূর্বে & সকল নিয়স্তরের 
প্রাণীর ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আর কোর্ণসনেহ নাই; কিন্ত 
মন্ুয্যর আত্মার যে ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি অথবা. বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহ! 
তাহারা বিশ্বাস করেন না। এই দুইষতের ভিতর ধেকত আকাশ পাতাল 
প্রতেদ, তাহা নিয়লিখিত উদ্দাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মনে 
করুন একটা গৃহে ক্রমবিকাশবাদী এবং অস্তবিকাশবাদী ছুইজন দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন এবং তাহাদের সম্মুখের গৃহভিত্তি ভেদ করিয়া কেহ যেন সেই 
গুহে আসিতে চেষ্ট! করিতেছে। তাহারা প্রথমতঃ দেখিতে পাইলেন যে, 
তাহাদের স্দুখস্থ গৃহতিত্তিতে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র হইল।-কেমন করিয়া যে 
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ছিদ্র হইল, তাহা তাহারা জানেন না) তাহার পরে তাহারা দেখিলেন যে, 
সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটা অঞ্গুলী বাহির হইল। তৎপরে তাহার! 
আরও দেখিলেন যে, সেই অস্কুণিটা পুনরায় ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল। 
এবং ছিদ্রটী ঈষৎ বর্ধিত হইল, ও তাহার ভিতর দিয়া! একটা হস্ত বাহির 
হুইল। ছিদ্রুটা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহার ভিতর দিয়! 
যথাক্রমে মন্তক ও স্বন্ধাদি বাহির হইতে লাগিল এবং অবশেষে ছিদ্রটী এত 
বিস্তৃত হইল যে, উহার ভিতর দিয়। একটা মনুষ্য অক্লেশে বাহির হইয়! 
আসিয়া, তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহা দেখিয়া ক্রমবিকাশবাদী 
চীৎকার করিয়! বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! অন্কুলিটা একটা হস্ত হইল, হস্ত খানি 
মন্তরু.হইল এবং মস্তকটী মনুষ্য হইল! কিন্ত পদের অস্কুলি অগ্রে বহির্গত না 
হইয়া, হস্তের অঙ্গুলি বহির্গত হহল কেন? পদের পরিবর্তে প্রথমে হস্তই 
রা বহির্গত হইল কেন? ইচ্ছাপূর্বক যে এইরূপ হইয়াছে, তাহ! বলা যায় 
না, কারণ তাহা হইলে পূর্ব হইতে যে সংকল্প (00515 ) ছিল, তাহ! প্রকাশ 
পায় এবং তাহা হইলে ঈশ্বর কিরূপে বল! যায়? সুতরাং ধবপ ধারণ! 
অসম্ভব । 'স্বতঃ' বিস্তার € 1১011021)9085 12110106776) এবং “যোগ্য- 
তমের উদগমন+ (7:0685101 01117011665) এই ছুই নিয়মের দ্বারাই 
ক্রমবিকাশ পরিচালিত হইতেছে ।” কিন্তু অস্তবিকাশবাদী বলিবেন “বন্ধো 
তুমি যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবিতেছ, তাহা অপেক্ষা উহ! আরও আশ্চ্ধ্যকর; 
সমস্ত ক্ষণ ধরিয়া এ মন্ুষ্যুটা প্রাচীরে অপর পার্থে ছিল; এবং আমরা থে 
মকল ঘটন। দেখিতেছিলাম, তাহা উহ্ারই কৃত; সে প্রথমে প্রাচীরে একটা 
ক্ষুদ্র ছিদ্র করে, পরে এ ছিদ্রটী বিস্তার করিতে থাকে, অবশেষে তাহার 
উপযোগী বিস্তৃত হইলে সে তাহার ভিতর দরিয়া বাহির হইয়া আইসে।” 

কিন্তু অন্তধিকাশবাদী কখনও বলিবেন না যে, এই প্রকাশমান মনুষ্য- 
জীবন জীবাত্মার (£০) সম্পূর্ণ বিকাশ। প্রাচীরের অপর পার্খে অজ্রেয় ও 
অপরিমেয় আত্মা ছিদ্রটীর »ম্পূর্ণ বিস্তৃতির জন্য অপেক্ষ। করিতেছে । সে 
যাহ! হউক, উক্ত বিষয় আমরা পুর্বে বলিয়াছি এবং কর্ম ও জন্ম হতে 
কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, তাহারও বিচার করিয়াছি। প্রাচ্যদের মতে এক 
এনক্কটী পার্থব .জীবন, জন্ম ও মৃত্যুরূপ ছুই শেষ প্রান্তের ভিতরে হুত্রবূপী 
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আত্মার এক এক বার স্পন্দনমাত্র। এইরূপ অনস্তকাল ধরিয়া - অসংয 
শক্তিতে এ স্থত্র ম্পন্দিত হইতেছে । এ্ররূপ প্রত্যেক স্পন্দনের অর্থ চি 
যে, এক একটী নূতন মন এবং তছুপধুক্ত এক একটা নূতন শরীরধারণ,__ 
যাহাকে এক'ভ্রত করিয়। “ব্যক্তিত্ব' (১05908010) বল হর। স্তরে যেরূপ 
মুক্ত। গ্রথিত থাকে, আম্মারূপী স্তরে এক একটা “ব্যক্তিত্ব” সেই প্রকারে 
গ্রখত হইয়। রহিয়াছে । জন্মান্তরবাদের এই অংশ লইয়া পাশ্চাত্যের! মহা- 
গোলধোগে পড়িয়া থাকেন। তাহারা এইরূপ তর্ক করেন যে, “মনের এবং 
শরীরের যদি পুনরবতারণ। বা পুনর্জন্ম না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি 
গুণ বা দোষের সমষ্টি, অথবা কতক গুলি ত্রমপূর্ণ সংস্কার বা কতকগুলি বিদ্যার 
সমষ্টি,--যাহাকে আমর] “রাম” "ঘাম, অথব। “হরি আখ্যা প্রদান করিয়। 
থাকি,__-তাহাদিগের কখনও পুনর্জন্ম হইতে পারে না। সুতরাং মুত “রামের, 
কর্মফল একজন নুভন ণগ্তাম” বা 'হরির উপরে আসিয়াছে, এইরূপ বল! 
সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ইহা ভিন্ন, পূর্বোক্ত গুণ, দৌষ ইত্যাদির সমষ্টিকেই আমরা 
ভাপবাসি এবং অনন্তকাল ধরিয়। আমাদের সহিত লইয়! যাইতে চাই।” 
প্রচ্যেরা বলেন যে, তুমি তোমার প্রিরজনের যাহ। ভালবাস, অথবা 
তোমার প্রিয়জন তোমার যাহা ভাল বাদেন, তুমি যাহাকে দোষ গুণ 
ইত্যাদির সমষ্টি বলিতেছ,__তাহা ক্ষণস্থায়ী “অহং, নহে, তাহার ধ্বংস হয় 
না। বে সকল পাশ্চাত্য প্গিতেরা প্রাচাধিগকে মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের 
শিক্ষাদান করিতে আপিয়। থাকেন তাহাদের “অহং” (51 সম্বন্ধে অজ্ঞানতা 
দেখিয়! প্রাচ্যেরা বিম্মিত হন। ক্ষণস্থায়ী “অহং-_যাহাকে 'বাক্তিত্ব' বল। 
হয়, এবং যে “অহংং অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিম্নাছে,__সেই “অহং১এর 
ভিতর যে কি পার্থক্য আছে, তাহা এ মকণ পঞ্ডিতেরা! বুঝিতে পারেন না) 
এবং গ্ররূপ পার্থক্য খিদ,'মান আছে কিনা, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। 
তাহাধিগের অজ্ঞতার কারণ হইতেছে, শিক্ষার দোষ। পাশ্চাত্যের তাহা 
দিগের বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে এইরূপ শিক্ষা! করিয়া থাকেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক 
স্থৃতির বাসের স্থান এবং ভাগার বিশেষ এবং স্বৃতি আছে বলিয়াই আমাদের 
অস্তিত্বের জ্ঞান রহিয়াছে । কিন্তু পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (29071761715 
৮5)০701087) স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, “আমার অস্তিত্ব” এবং “আমার 


রাম বণিয়া অস্তিত্ব” এই ছুইটা জ্ঞান দুইটা বিভিন্ন প্রকার যংবিতের উপ 
স্থাপিত এবং আমাদের মপ্তিষ্ষের সহিত আমাদের অগ্তিহের জ্ঞান কৌন 
প্রকারে সংশ্লিষ্ট নহে; কিন্ত এঁ মাস্মারূপী স্তরের সঠিত সংগ্রি্ট রহিয়াছে 
এবং শ্রী একমাত্র অস্তিত্বের জ্ঞানই উচ্চ হইতে নীচ পথান্ত সকগ সজীব 
পদার্থে সাধারণ ভাবে. বর্তমান রখ্য়াছে। কোন সজীব পদাথ এ জ্ঞান 
হইতে পৃথক্‌ হইয়া থাকিতে পারে না এবং এ জ্ঞান রহিয়াছে বাণিয়াই এ 
সকল পদার্থ সজীব রহিয়াছে । প্রাচ্য ধশনে “আমার আন্তত্ব” (12000) 
এবং “আমার রাম বলিয়৷ অণ্ডিত্ব” (1 410 1২০7) এই ছইগ্রাকার ধণিতের 
ভিন্নতার উপর সমস্ত মনোবিজ্ঞান গঠিত হইরাছে। কিস্ধ গ্রতাচ্য দশনে এই 
ছুই প্রকার বিভিন্ন সংবিতের নাম পর্যন্ত উল্লেখ নাই। মন্টযোর ঠিতর 
যাঁহ1 চিরস্থায়িক্ূপে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাকে অবগত হওয়ার নামহ থথাথ 
আত্মজ্ঞান এবং মনুষ্য যখন সেই মাস্মজ্ঞান লাভ করে, ওখনহ ঠাহার গ্রক্চঠ 
মন্থষাত্বের বিকাশ হয়। এই আত্মজ্ঞান কি প্রকার ? আমি” অথা জাবাস্মা 
(722০) যে অনন্ত ক্ষমতা, সামর্থা এবং সম্পুথতার আধার, এবং এ সকণ 
'আমারই+ গুণ বলির কেহ আমাকে এ সকণ গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে 
পারে না,_এইরূপ জ্ঞানের নামই আত্মন্ঞান। কিন্য এ সকণ ক্ষমতা ও 
সানর্ঘথাকে আমি এক্ষণে পরিচালনা কৰিতে, ধারণ। করিঠে, কিদা অগধাণন 
করিতে পারিতেছি না, কারণ, এগ্ণে আমার মনের ৪ শরীপের প্রতাক 
শক্তি উহাদ্দিগকে সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ করিদা চাপির! রহিয়াছে এবং আমি 
যে পরিপূর্ণ ত| লাভ করিতে চাই, সেহ পূর্ণ হাকে উারা অনিশ্চিত ও মংশধ্পুণ 
আশামরীচিকাম্ন পরিণত করিয়াছে । 

প্রাচ্যের! বলেন যে, আমাদের গাত্রাবরণকে ছেমন আমর! “মানি পদ্য! 
অভিহিত করিতে পারি না, সেই প্রকার আমাদের শরবরপ আবরণকে 
আমর যথার্থ 'আমি' বলিতে পারি না। মন্ুযোর আম্মাহ নঙ্গীব্ের নর্থ 
“আমি! এই চিন্তাশীল জীবাম্মা (1১8১) আছে বণিরাহ মনুঘাকে গ ভহাতে 
পৃথক্‌ করা হইয়্াছে। বদি কোন উন্মাদের শখা হহতে এই টিন্তাশীণ 
জীবাজ্মাকে উঠাইয়। লওয়! ভয়, তাহা ইগে হাহাকে দেখিতে ঘদি9 2গ্ামোও 
হায় থাকে, তত্রাচ ভাঙার এবং পশ্তুর ভিতর কোনহ প্রভেদ থাকে নাঃ 
এই জীবাত্মাতে (1:8০) জন্ভন্মান্থরের ভুরোদশন সঞ্চিত থাক । 
আঁত্মাই বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং হাতেই স্মতি, প্রন্যন্ষভ্ঞান 
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(171810107) এবং ইচ্ছ। নিহিত থাকে। ইঞাদিগকে আত্মার কিরণ বল 
যাইতে পারে । ইহার আমাদের মস্তিক্কেৰ ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে। 
যেমন কেবল মাত্র বীণ। হইতে স্থমধুর শব্দ নির্গত হয়না, সেইরূপ কেবলমাত্র 
ম্তিষ্ক হইতে চিস্তার শোত বহির্গত হয় ন1;-উভয় উদাহরণে একজন 
ফন্ত্রীর প্রয়োজন । বন্ত্রী না থাকিলে যন্ত্র কোন প্রয়োজনে আসে ন!। কিন্ত 
সন্ত্রীর নিজকে যন্ত্রের ভিতর দিরা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, যন্ত্রের সামর্থ্যের 
উপরই নির্ভর করিয়া থাকে । আমাদের শরীর যন্ত্রের স্যায় এবং আমাদের 
জীবাম্বা। (1:8০) যন্ত্রীর ন্যায়। শরীর ত্যাগ করিয়া আত্মা জন্মাস্তর গ্রহণ 
করিয়। থাকে ; স্থতরাং আমাদের শরীর রূপ আবরণ এবং তাহার সহিত 
আমাদের “ত্দ-ন্যক্তিত্ব' (1১675070011) ) জন্মান্তরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। 

প্রাচ্যের জন্মান্তরকে অন্তবিকাশরূপ যন্ত্রের কার্য্যবিশেষ বলিয়া. অবগত 
আছেন, এ+ং তাহারা বলেন যে, স্যিতত্বের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করিতে 
গেলে আত্মার অন্তবিকাশক্ষে ই স্বভাবতঃ গ্রাথম সোপান বলিতে হয়। কারণ, 
অন্তবিকাঁশ (110019101) বাদ দিয়া কেবলঘ্াত্র ক্রমাভিব্যক্তি (12501061017) 
আলোচন। করাও যে প্র চার, আর, কেন মন্্ুষোর “আর” বাদ দিয়। কেবল- 
মাত্র তাহার ব্ব্যত্ন' স্ধন্বে আলোচনা করাও সেই প্রকার। পাশ্চাত্য 
মনীযিগণ যখন স্থষ্টিতত্ব আলোচন। করিতে যাইয়া এই বিশ্ব, প্রতিযোগিতার 
(00171১0016191) উপর অর্থাৎ সাধার অনোন্ত সত্তা-সংরক্ষণের চেষ্টার 
(১510 01 615601)00 ) উপর নিভর করিতেছে,_-এই প্রকার মতে 
উপনীত হন, তথন প্র।চ্যের। তাহাদের এ প্রকার মত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যযঃ- 
ন্বিত হইয়া থাকেন, কারণ তাহারা অবগত আছেন নে, এই বিশ্ব সংযোগিত'র 
(€০-01১072%6101) ) ফল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অবশ্ত অভ্তবিকাশবাদীরা 
ইহ মানিরা থাকেন বে, প্রতিধোগিতা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য, কারণ 
উহ! যে কেবল আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, উন্নতির জন্তও 
প্রয়োজনে আপিয়া থাকে ; কিন্তু প্রাচোরা জানেন বে, প্রতিযোগিতার মাত্রা 
অতিরিক্ত পরিমাণে ব্ধিত করিলে, আমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট 
নহে, এমন জীবসমুহকে ক্গতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করিরা, উহ স্বীয় উন্নতির 
উপায় স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে; এবং তাহারা আরও অবগত আছেন 
যে, ধে সহধোগিতার নিয়ম (10 শা 0০-01১9:06190 ) গ্রতিযোগিতার 
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নিয়ম (1.2 01 00171600017) অপেক্ষা শতগুনে শ্রেষ্ঠ, নেই সহযোগিতার 
মূলে উহ! কুঠারাঘাত করির। থাকে । পাশ্চাভোরা মহযোগিভার যাহা 
দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা তীহাদের স্বকীত্ব স্বার্থনাধনের পন্থাবিশেষ | 
প্রঙ্েরা বিশ্বাস করেন যে, এই বিখব সহনোগি ভান ত , প্রতিনোগিতাসন্তত 
নহে। তাহাদের ধিশ্বাম এইরূপ বে. সহযো গতা রে সংগোগ, সমবেত, 
গঠন এবং উন্নতি হইয়া থকে | নুতন ঙ্মভাসমূহ আহরণ করার নামই 
সহযোগিতা, যদি ইহাকে স্থপিয়মে পরিচালিত করা বায়, ভাড! হইলে 'প্রভোক 
অংশের, স্থুতরাং সমুদয়ের,স্থখ বদিত হয়: কিন্ ঘন প্রতিযোগিতার 
মাত্রাধিক্য ঘটিয়! থাকে এবং অপরের স্বত্বে আক্রোশ জন্মায়, তখন বিসঙ্গাদ, 
অটনকা, অনিয়ম ও ধ্বংস হয় এবং উহা অন্যায় বিচার ও মহা অনিষ্ট রূপে 
পরিণত হুইস্বা থাকে । 

যে পরিমাণে প্রত্যেক জন্তর সহজ জ্ঞানের (178010015) বাবহার হইয়! 
থাকে, সেই পরিমাণে এ জন্তর বিকাশ হইরা থাকে । তাহাদের সংবিতের 
যত প্রসারণ হইতে থাকে, তাহাদের সহজ জ্ঞীনেরণ তন পরিবর্তন হয়, 
সুতরাং উহারা কতকগুলি পুরাতন সহজন্ঞান ত্যাগ এনং কতকগুলি নৃতন 
সহজজ্ঞান গ্রহণ করিতে থাকে । নিয় স্তরের গ্রাণীদের 'গনগুনত্ভন অথবা 
মৃত্যু (0০1) 0: 1310) এই নিয়ন অনুসারে দুদ্ধি হইদা থাকে। কিন্ত 
মনুষ্যদের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। মনুষা অন্য গ্রাণাদের সয় একেবারে 
অবস্থার দাস হইয়া পড়ে না, ভাঠাদের উন্নতির নৃতন নিয়ন ন] মাশিয়াও 
তাহারা বুদ্ধিবলে মৃত্যারূপ শান্তি হঈতে শিক্কাতি পাইরা থাকে এবং তাহাদের 
পূর্বকার এবং নিষ্বপ্তরের উন্নতিতে মদদ্ধ থাকিতে ভালবামে। পাশবিক 
(2771015]) অবস্থা হইতে মানবীর অবগ্লায় আসিতে তাহাদের সংবিতের 
প্রপারণ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে ঘে, শ্তা্গাদের উপযোগী মানবার সহজ জ্ঞান 
(0৮090 115015015) ত্যাগ করি! তাহাদের নিয়ংবের পাশবিক সহঙ্জ 
জ্ঞান (801712] 11501)015 ) গ্রহণ করে ; এবং পুব্ন হইতে অভ্যস্ত থাকাতে 
সেই অনুসারে চলা ভাহাদের পঞ্ষে সহ বলির! অন্ত দিত হয়। সুভরাং 
নূতন নিয়ম অনুসারে, _ _্সর্থাৎ সহাযোগিতার (00770770107) সহজ জ্ঞান 
বৃদ্ধি করিয়া এবং প্রতিবোগিভার (0০711১01007) সহ জ্ঞান হাস করিয়া” 
রীতিমত চলিতে সক্ষম হইবার ভন্য এখন 9 মন্তুরাদিগকে অনেক দিন ধরিয়া 
শিক্ষা করিতে হইবে! ননুযোর পঙ্গে বৃ্িবুত্তিমলক 1 117(611161071 0 এবং 
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রাগমূলক (12109119721) সহযোগিতাই প্রকৃত সহযোগিতা, অর্থাৎ যখন আপন 
আপনি, এবং বিচার বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিন্তার দ্বারা, অনুভবের দ্বারা এবং 
অনুরাগের (15190107 ) দ্বারা অন্ত লোকের স্থখছুঃখ, আমাদের নিজেদের 
বলিয়া বোধ হইবে, তখনই প্রক্ণত সহযোগিতা বল যাইবে । মনুয্য-জীবনের 
এইরূপ সহজ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সহজ জ্ঞান। প্রকৃতি সকলের নিকট সমপ্রাণত! 
( 1127701)% ) চায়, এবং মনুষ্যজাতি শত কামন] ও বাসনাধুক্ত হইয়াও 
যদি শান্তি ও সম-প্রাণভার সহিত থাকিতে চায়, তাহা হইলে সহহোগিত। 
( 0০-০1১৩71০1 ) ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই। 

কিরূপে সহজ জ্ঞানের (177401)05 ) পরিবর্তন হইয়া! থাকে, তাহা নিয় 
লিখিত উদাহরণ হইতে স্পঞ্ট প্রতীয়মান হইবে। সমুদ্র কিংবা নদীর তীরস্থ 
পাহাড়ে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার! জীবনের 
প্রথম অংশ পাহাড়ে কাটাই থাকে, তাহার পর সম্তরণ করিতে সঙ্গম হয়। 
তাহাদের নিকট যে সকল খাদ্য আসিয়া থাকে, সেই সকল খাদ্য যখন তাহারা 
আহরণ করে, তখন তাহাদের সহজ জ্ঞান অনুসারে আহত খাগ্সমূহকে 
নিজের স্বত্ব বলিয়! বুঝিয়] থাকে ; সুতরাং তখন শান্তিতে এবং পৃথক পুথক্‌ 
ভাবে বাস করিতে গাকে। তখন তাহার! প্রতিযোগিত। কাহাকে বলে, 
তাহাও জানে না, কিংবা! সহযোগিতা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। 
কিন্তু তাহারা যখন সম্তরণ করিতে আরন্ত করে, তখন দেখিতে পায় যে, 
তাহাদের জাতীর অপর প্র।ণীরাও সমান ক্ষমতা পরিচালন। করিয়া, একই 
সময়ে যে কোন থাগ্ তাহাদের সম্মুখে আসে, তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং 
গ্রহণ করিবার সমান অধিকারও আছে । এইরূপ প্রতিযোগিতা ও বিবাদের 
সুত্রপাত হত্স। কিন্তু পুর্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতাকে 
সঙ্কীর্ণ গণ্ভীর ভিতর লইয়া যাইলেই, উহ ধ্বংসের কারণ হয় এবং সাধারণ 
সমপ্রাণ গাঁকে নষ্ট করে) সুতরাং শীন্বই এ সকল প্রাণীদিগের হিংসা দূরে 
যায় এবং দলবদ্ধ হইয়। থাকিবার ইচ্ছা ও সমপ্রণত1 উপস্থিত হয় এবং অব- 
শেষে প্রত্যেক প্র।ণী তাহার প্রতিবেশীর অংশের উপর লোভ ন1 করিয়া, 
নিজে নিজের অংশ লইরা সন্ত থাকে। প্রাণিগৰ যতই অন্তবিকাঁশের 
সোপানপরম্পরার অধিরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহাদের জীবন জটিল 
হইতে থাকে এবং ততই ধীরে ধারে এবং বিশেষ কষ্টের সহিত তাহাদের পুরা- 
তন সহজজ্ঞানের লোপ পাইতে থাকে এবং নূতন সহজ জ্ঞানের বীজ রোপিত 
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হর়। মমুষ্যদের পক্ষে দ্রবদ্ধ হইয়। থাক। অর্থে সমপ্রাণতা ও পরছুঃখকাতরত। 
বুঝাইয়া থাকে এবং পার্থক্যত৷ অর্থে বিদ্বেষ ও প্রতিযোগীতা বুঝাইয়া থাকে । 
মন্দ হইতে ভাল অবস্থায় পরিবপ্তিত হওর়। অতি কঠিন ব্যাপার । যতক্ষণ 
পর্য-স্ত পুরাতন বা নীচ সহজজ্ঞান সকল বলব ভী থাকে, ততক্ষন শা পুরা- 
তন সহজ জ্ঞানসমুহকে অনুনরণ করির। থাকে । 

প্রকৃত মঙ্ুষ্ত্ব লাভ করিতে হইলে কেবধনমাত্র যে সং অভ্যাসের 
(118910) প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, সৎ সহজ জ্ঞানের ৪ বিশেধ প্রয়োজন | 
আমাদের চিরস্থায়া “আসিতে” মহজ জ্ঞান (175110015) বাস করে এবং 
ক্ষণস্থ্্রা “আমিতে' অভ্যাস € 1215105) বাপ করে। বাহাকে মন্রধোর 
প্রকৃত উন্নতি বলা যার, তাহা তাহার স্বকায় (0011105]), ব্যাক্তণত (19৯ 
008] ) নহে এবং সেই উন্নত লাভ করিতে হইলে আমাদের পুগাতন সংজ 
জ্(ন সশুহক্ষে সমূলে উতৎ্পাটি 5 কারর। নৃতন এবং পৃর্বাপেক্) সৎ সংগ জ্ঞান 
সমূহের বাজ বপন করতে হইবে। ক উপায়ে এই পরিবন্তন সম্ভবপর 
হহতে পারে; তাহার উত্তর প্রচ্য জ্ঞাণারা বলেন যে, জন্মাপ্তর হখার 
একমাত্র উপাক়। কোন বিষয়ের পুষ্টি সাধন বাপলে থেমন মেই খিবয়ের 
বয়োজীর্ণ এবং নিক্ষল অংশসমুহের ত্যাগ এবং সার অংশ সমুখ্রে শোষণকেই 
বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ মন্ুষ্যের উন্নাতসাধন বাঁললে তাহার গণস্থাযা 
“খ্যাক্রত্বের” (19915002110 ) ধ্বংস বুঝাহর। থাকে এবং তাহার নাহ 
তাহার প্রত্যেক পার্থিব জীবনে সে থে সকল বুদ্ধনৃিমুলক এবং রাগণুলক 
বিষ আহরণ করিয়া থাকে, ভাহার অপার অংশ স%ুহের € থেমশ, নিব্ব,া তা, 
মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা এবং গব্ব প্রাহাতর) ত্যাগও বুঝাইয়া থক । 
এই সকল অনার অংশ আমাদের চিন্ত।, বাক্য ও কাধের সাংত ওতপ্রোঠ- 
ভাবে মিশ্রিত হইয়। থাকে এবং ইহাদরগকে আমর। আমাদের পুষ্িকপ অংশ 
সকল হইতে বিচ্ছন্ন করিতে এবং এফন কি, ইহাধিগের স্বব্ধপণিদ্ধারণ 
করিতেও পারি না; এই সকল অসার, এ+ ধ্ব.সকারা অথশিষ্ঠ অংশ সকল 
আমাদের পূর্বকার পাশবিক অবস্থারই উপবোগা। সকলেহ অবগত আছেন 
যে খন আমরা নিদ্রা যাই, তখন আমরা পরিপুষ্ট হহয়া থাকি, মেহরূপ 
এক জন্ম হইতে অন্য জন্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি বা উন্নতিসাধন হহরা 
থাকে । যখন আত্ম! “হিসাব নিকাশ।” করি৷ পুনরার পৃাগবাহে আসর 
থাকে, তখন পুরাতন ভুল ও অন্ধ সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিরা পার্থিব জানে 
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অনুপ্রাণত হইয়! উঠে এবং আত্মা যখন বিশ্রাম লইতে গিয়াছিল, তখন 
কালপ্রবাহে সংসারে যে সকল নৃতন বিষয়ের এবং নৃতন চিন্তার উৎপত্তি হই- 
যাছে, সেই সকল বিষয় ও চিন্তার গঠনোপযোগী নমনীয় (1218500) মন 

লইয়া! অবতীর্ণ হয়। 

পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাশ্চাতোর! ক্রমবিকাশবাঁদ অবলম্বন করিয়া 
যেরূপে স্থ্টির মীমাংসা করিয়া থাঁকেন, তাহ প্রাচ্যদিগের নিকট ঘুক্তিযুক্ত 
বলিয়। বোধ হয় ন|। প্ররূপ মতভেদ হইবার কারণ এইযে, পাশ্চাত্যেরা 
বলেন যে, ক্রমবিকাশের জন্য স্থল হইতে স্ুক্ষ্ের উৎপত্ধি হই্লাছে; কিন্ত 
প্রাচোরা বলেন ধে, পাশ্চাতাদ্গের এ ধারণ। ঠিক নহে; তাহাদের মতে 
সুমন হইতে স্থুলের উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ শুদ্ধ! “চিৎ, হইতে এই জগৎ 
রূপ বিষয়ের স্থষ্টি হইরাছে। সেই জন্য ক্তাহারা সৃষ্টিতত্ব অস্তবিকাশের 
(11৮91869)) হেতু বশিন্না বুঝিয়া থাকেন । তাহার! বলেন যে, আত্মার 
উন্নতি হইতে পারে না_বিকাশ হইতে থাকে মাত্র। বৈজ্ঞানিক 
আলোকের দ্বার নৃতন সত্য আবিষ্কৃত হওয়াতে পাশ্চাত্য . মনীধিগণের 
মধ্যে অনেকেই... বুঝিতে পারিতেছেন যে, _ডারুবিনের, মত ঠিক নহে 
এবং...“ যোগ্যুতমের উদ্বন্তন” এই নীতির দ্বারা জগৎ চলিতে পারে না। 
গ্রাচোরা বলেন ্ষে, অন্তবিকাশবাদ হইতে আমরা এইরূপ অবগত হইয়া 
থাকি যে, মন্তুব্যে যে প্রকার জীবাত্মার (12০, বিকাশ হইয়াছে, অন্ত প্র।ণীতে 
এখনও সেই প্রকার হয় নাই; অর্থাৎ, আত্মার বিকাশের জন্ত মনুষ্য যে 
প্রকার যন্ত্র্ূপে পরিণত হইয়াছে, অন্ত প্রাণীর সেইপ্রকার যন্ত্র স্বরূপ পরিণত 
হইতে এখনও অনেক বিলপ্ধ আছে। অপর কে।ন প্রাণী মন্ুযোর জীবাত্মাকে 
(1:2০) বহন করিবার উপযোগী এখনও হয় নাই। আত্মার অস্তবিকাশই 
পুনর্জন্মের কারণ। আত্মার উপযুক্ত গৃহনিম্মীণ হইবে বলিয়া পুনর্জন্নের 
প্রয়োজন হইয়া থকে । গৃহের পূর্ণ তালাভ এখনও হয় নাই; পূর্ণ তালাভ 
কর।ই মনুষ্য জীবনের চরমোৎকর্ষ। মনুষ্য যখন আত্মার সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
প্রকাশ করিতে পারিবে, তখন তাহার জন্মচক্র রোধ হইবে; তাহার আর 
জন্মের প্রয়োজন হইবে না। 

এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে পে, মন্ত্রযোর বি।শষ্ট জাতিকুল কিংবা বিশিষ্ট 
বর্ণদুক্ত হইয়। বিশিষ্ট দেশে জন্ম হইবার কারণ কি, এবং কেহ ঝ৷ পুরুষ হইয়। 
এবং কেহ ব: স্ত্রীলোক হইর। জন্মার কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে 
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পারে যে, কম্মফল এ সকলের কারন । অতাত জন্মসমুহের ফলে আত্ম! 
যে প্রকার চরিত্র গঠন করিয়াছে, সেই চরিত্রের উপধোগী বিকাশের জন্য, 
যেরূপ বর্ণ, বংশ ও জাতির ভিতর জন্মগ্রহণ করিলে, ভাহার চরিত্রের বিকাশ 
হইয়া থাকে, মনুষ্য সেইরূপ বংশ, বর্ণ কিংবা জাতির উপধোগী শরীর এবং 
সামজিক ও পারিপার্ষ্িক অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মন্ুষা যেরূপ কর্ম 
করিয়াছে, তছৃপযুক্ত ফল ভোগ করিবে, ইহাই সাধারণ নিম । মৃত্তার 
পর যখন সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে, তখন তাহার জতাত জন্মে সে দে মকল 
ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে তাহার পাপের জন্ঠ 
ফলভোগ করিতে হইবে । যেমন নৃতন উপকরণের, বর্ণের, অথনা আকরুতির 
পরিচ্ছদের দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়, দেইরূপ মৃত্ার পর যখন পুনজন্ম হয়, 
তখন নেই অপীম, পুরাতন আত্মীকে নূতন “বাক্তিদ্ধে”” দ্বারা আচ্ছাদিত 
কর! হয় মাত্র। যে এই “বাক্তিত্ব* গ্রহণ করে, সে পুর্বে বে আন্ম। ছিল, 
এখনও সেই পুরাতন আত্মা মাত্র । কিন্ত মনুষ্য কিপ্রকারে পুরুষ কিংবা জী 
হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপিত হর মাই। কেহ 
কেহ বলেন যে, একই আত্ম! যখন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন পুরুষের 
ভূয়োদর্শন এবং যখন স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তখন শ্রীলোকের ভূয়ো- 
দর্শন সঞ্চয় করিয়া থাকে । অপর কেহ কেহ বলেন থে, পুরুব ঘি স্ীপোকের 
অনিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার কম্ধ ফপভোগের নিষিন্ত ই পুকম অপর 
জন্মে স্ত্রী হইয়া জন্মাইবে এবং এ স্ত্রী পুরুষ হইয়| জন্মাইবে। মাহা হউক 
কিরূপ কর্ম করিলে স্ত্রী অথবা পুরুষ হওয়া ঘাঁয় তাহা “কম্মধিপাক" নামক 
গ্রন্থে হিন্দুর! বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিরাছেন। 

জন্মান্তরবাদের প্রনাণস্বরূপ ছুই একটা উদাহরণ নিলে প্রদন্ধ হইল। 
(১) এমন ছুই একজন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন, বাঙারা ভাহাদের অতীত 
জন্মের ঘটনাসমূহ বলিতে পারেন। (১) সমুদয় প্রাণিগৎ আলোচনা করিলে 
আমর! দেখিতে পাই ধে, মন্ুধ্যভিন্ন অপর সনুদর প্রাণার নৈতিক ও 
মানসিক উন্নতি স্থিরভাব ধারণ করিরা রহিরাছে। মনুষ্যেরহ কেবল 
নৈতিক ও নানসিক উন্নতি হইতেছে, কিন্ত অপর প্রাণার উক্ত উন্নতি মোটে 
হয় নাই। মন্ুষ্যের সায় তাহাদের পৈভৃক ধর্ম অপন্যে সংক্রমণ (11610 
10) হইতেছে, কিন্ত মন্ষোর ন্যায় তাহাদের ভুযোদর্শন সংগৃহীত হয় 
না। ইন্চিহাস "হইতে আমরা অনগনভ হইয়া থাকি বে, জন্থনকল পুর্বে 
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যেরূপভাবে জীবিকানির্বাহ করিত, এখনও সেইরূপ ভাবে করিতেছে; 
যুগের পর ধুগ অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার! একই ভাবে রহিয়াছে । 
এইরূপ হইবার কারণ এই ঘে, মন্ষ্বের, আত্ম জন্মজন্মাস্তরের ভূয়োদর্শন 
সঃগ্রহ করিতেছে, কিন্ত অপর প্রাণীদিগের সেইরূপ হয় ন৷ বলিয়া, তাহারা 
স্থিরভাবে রহিয়াছে । (৩) যদি মানসিক এবং নৈতিক স্বভাব পিতা 
মাতা হইতে লাভ কর! যায়, তবে একই শিতা মাতার সন্তানসমূহ বিভিন্ন 
প্রকারের হয় কেন? জন্মান্তরবাদই ইহার কারন; মানদিক এবং নৈতিক 
গুণসমূহ আত্মাতেই অবস্থিতি করে পিতা মাত হইতে প্রাপ্ত স্থুন শরীরে 
বাম করেনা। (৪) পুর্ববোন্ত পার্থকা, যমজ সন্তানদের ভিতর স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইয়। থাকে । একই পিতা মাতার সন্তান, দেখিতে. একই প্রকার, 
কিন্ত তাহাদের ভিতর মানপিক ও নৈতিক গুণের প্রভেদ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। 
পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ। (৫). শৈশব 
অবস্থায় কোন কোন বালকের যে অকাল পক্কতা লক্ষ্য কর! যায়, তাহ 
জন্মান্তরবাদের অন্যতম প্রমাণ। মোজার্টের (.19257) ন্যায় চতুর্বংসর 
বয়স্ক বালকের অদ্ভুত সঙ্গীতশক্তি “পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ” এই 
নিয়মের (1.৮ 01 1101501) দ্বার! প্রমাণ কর! যায় না। মোজার্টবংশে 
অনেক বালক ছিল, কিন্তু প্র বালকই ব৷ খ্রন্ধপ শস্কিসম্পন্ন হইল কেন, 
ইহার উত্তর কেবল জন্মান্তর-রহস্ত হইতেই বুঝা যায়। (৬) বুদ্ধ, শঙ্করাচার্যা, 
চৈতন্য, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতিভার (£০1)105 ) ব্যাখ্যা, জন্মাস্তর- 
রহস্ত না মানিলে, আর কোন প্রকারে মীমাংসা করা যায় না। (৭) অবস্থার 
অপমানতা, অর্থাৎ কেহ উচ্চ, কেহ বা নীচ হইয়! জন্মায় কেন, তাহার 
ব্যাখা জন্মান্তরবাদ হইতেই প্ররুতরূপে বুঝিতে পার! যায়। এইরূপ আরও 
অনেক প্রমাণ আছে, যাহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মন্ুষ্যের আত্মা 
অমর এবং এক একটী জন্ম উহাতে গ্রথিত হইর! রখিয়াছে। এ সম্গন্ধে 
হিন্দুশাস্থ্বে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু গীতার ভগবান্‌ শরীর অজ্জুনকে 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহা! অপেক্ষা জন্মাস্তরবাদসন্বন্ধে সুন্দর উপদেশ আর. 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। 

শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন যে “সেই আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অগ্রমের, এই 
বিনাশধন্মশীল সমস্ত দেহ তাহার, ইহা তব্দর্শিগণ কহিয়াছেন। অতএব 
হে ভারত! যুদ্ধ কর। আত্মা অন্তকে হনন করেন, যিনি' এইরূপ ভাবেন 
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এবং অস্তের দ্বারা আম্মা হত হন, ইভা বাহার শিশ্বাস, ঠাহারা উভয়েই 
আত্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। কেননা, আত্মা কাগাকেও হনন করেন না এবং 
কাহারও কর্তৃক হত হন না। আত্মার কখন জন্ম নাই 'ও মু নাই, 
আত্মার হাঁস ও বৃদ্ধি নাই, তিনি অজ, নি-তা, অক্ষয় ও পুরাণ : শরীর বিন 
হইলেও তাহার বিনাশ নাই। হে পার্থ! ধিনি আত্মাকে অবিনাবী, নিতা, 
অজ ও অব্যয় বলিয়া! জানেন, তিনি কি জন্য এব? কিরূুপে কাহাকে হনন 
করিবেন এবং কাহীকেই বা হনন করাইবেন। মন্তধা যেমন জীবন্ত 
পরিত্যাগ পূর্বক নববন্ত্র গ্রহণ করে, দেহীও ₹দ্রূপ এই জীর্ণ দেহ পরিাগ 
করিয়া, অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে । শঙ্্সমূভ এই স্াস্থাকে 
ছেদন করিতে পারে না, জলও আর্জ কাপতে পারে না। আম্মা ছিন্ন, ক্রি, 
দগ্ধ ব! শুষ্ক হইবার বস্ত নহেন, ইনি তা, সন্দব্যাপী, স্তির, অচল ও অনাদি | 
আত্মা অবান্ত, অচিন্তা ও 'ধিকার্ধা, হাই উত্ত হইয়াছে |” (গাহা, 
দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮-২৪ |) 

জন্মাস্তরবাদের বিরুদ্ধে যে ছুই একটী আপন উ্াাপিত করা হয়, এইবার 
তাহার আলোননা করা যাউক। (১) প্রথম মপন্তি হইতেছে গে, স্মৃতির 

ংস হয় কেন? যদি মন্ুষোর বার বার জন্ম হইয়া থাকে, হবে গাহার 
অতীত জন্মের ঘটনা মনে থাকে না কেন? পূর্বেই উল্লিখিত ভইয়াছে নে, 
মন্থুষ্যের আত্ম! গ্রতি জন্মে ভুয়োদশন সংগ্রহ করিয়া থাকে । মন্তয্যের 'ব্যক্তিত্ব' 
লইয়া! মনষোর “রাম” শ্যাম? ইভাদি উপাধিভয়। একই আসমা এক জন্মে 
রাম”, অন্ত জন্মে শ্ঠাম' এবৎ অপর জন্মে তয় নত ভিবি' নাম গ্রহণ করি! 
থাকে । ভাবী জন্মের চরিত্র মতী5 জন্মের উপর নিভর করিতেছে, আমর! 
যদি এই জন্মে ভাল হই, ভবে আমাদের ভাবী জন্মও ভাল হইবে। গিনি 
যথার্থ 'আমি',__অর্থাৎ আমাদের আম্মা, -ভিশি সকল জন্বোর কথা অবগত 
আছেন। কিন্তু আমাদের স্থল মপ্তিদের ভিতর দিয়! নে পাঞ্চভৌতিক 
আমির" বিকাশ হইতেছে, তাহ। কখনও জন্মান্থরের ম্মতি বজায় রাখিতে 
পারে না, কারণ প্রতি জন্মে উহার ধবংস হইয়া থাকে । এক জন্মের “রামের 
এবং অপর জন্মের গগ্ভামের” অর্থাৎ ই জন্মের ঢষ্ট নামধারী একই বাক্তির 
স্বতির ভিতর কোন সন্বন্ধ নাই । এই হেড, সাধারণ লোকে মতাত জন্মের 
ঘটন। অণ্গত নহেন ; কিন্তু ধাভারা পূর্বোক্ত সন্ধপ্ধ স্থাপন করিতে পারেন, 
তাহারা অভীতি জন্ম বিশ্বত হন না| এইবূপ জাতিম্মর বান্তি এখনও 


১৩৮ কন্দমকল। 


পপ পপ পপ পাপ সপিপিশ পাপা 


বর্তমান আছেন। (২) দ্বিতীয় আপত্তি হইতেছে যে, যদি জন্মাস্তরশীল 
আত্মার সংখ্য! নির্দিষ্ট থাকে, তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কেন ?, 
প্রথমতঃ, পৃথিবীর সমুদয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই ; এ পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের আদমস্্রমারি (09989 ) গ্রহণ করা 
হয় নাই। পৃথিবীর লোকসংখ্য! বৃদ্ধ পাইতেছে এইব্ূপ ধরিলেও, কোন 
আপত্তি হয় না, কারণ নিদ্দিষ্ট সংখ্য। বাহ! আছে, তাহার ভিতর কতকগুলি 
জন্মাইতেছে এবং অপর গুলি বিশ্রাম লইতেছে। যাহার! বিশ্রাম লইতেছে, 
তাহাদের সংখ্য।, যাহারা জন্মাইতেছে, তাহাঁদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক । 
সুতরাং এক সময়ে যে লোকসংখ্যা বুদ্ধি পাইবে এবং অপর সময়ে ষে হাস 
হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কিআছে? (৩) তৃতীয় আপত্তি এই যে, 
অনেকে বলেন যে, জন্মান্তরবাদ, পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ এই নিয়মকে 
(1.8 09117670010 ) খণ্ডন করিয়া থাকে । কিন্ত বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত 
হয় না, বরঞ্চ যে সকল উদাহরণে এ নিয়ম খাটে না, পী সকল উদাহরণেরও 
'জন্মাস্তরবাদ মীমাংসা করিয়া দেয়। যেমন পিতা মাতা যেরূপ হয়, সন্তানও 
পেইরূপ হইবে ; উহাদের দি কোন স্থারী পীড়। থাকে, তবে সেই পীড়া 
সম্তানেও সংক্রামিত হইয়৷ থাকে ; উহাদের মানসিক গঠন যেরূপ, সন্তা- 
নেরও মানসিক গঠন সেই প্রকার হওয়া উচিত। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে 
এই নিয়ম খাটে ন।) যেমন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাপিষ্ঠের পুভ্রও 
অতি ধার্মিক হয়, অতি মূর্থের সন্তানও বিদ্বান্‌ হয়, ইত্যাদি; এই সকল ক্ষেত্রে 
জন্মান্তরবাদ হইতেই উহ্াদিগের মীমাংসা হইয়া থাকে। এইরূপ আরও 
অনেক আপত্তি আছে, কিন্ত সকলগুলিই জন্মান্তরবাদের দ্বারা খণ্ডন করা 
যায়। শীল্ বলিয়াছেন যে, পুনর্জন্ম হয় কিনা, তাহ তর্কদ্বারা মীমাংসিত 
হইতে পারে না। সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলেই আপনা হইতে তাহা বুঝিতে 
পার! যায়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, “সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতি- 
জ্ঞানম্ ৷ স্থতরাং যুক্ত দ্বারায়্ জন্মান্তরগ্রহণ প্রমাণ করিতে বিরত থাকাই 
শ্রেয়স্কর। 

অনেকে প্রাচ্যদিগের জন্মান্তরবাদকে ঈজিপ সিয়ানদিগের “নেটেম্সাই 
কোঁসিস্‌। * ( 01660101)550119515 ) বাদের সহিত গোল করিয়া থাকেন; 
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এইরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে যে, পাইখ্যাগোরাস্‌ রায় রা রঃ 
সাইকোসিস্বাদ গ্রহণ করিরাছিপেন এবং প্লেটো (19700 )উহার সাহাষো, 
তাহার কল্পনাকে রঞ্জিত করিয়া! ছিলেন। ঈজিপ্সিয়ান্রা এইরূপ বিশ্বাস 
করিতেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য মৃত্যুর পর জন্মজন্মান্তর (117751)15171107 ) 
নামক চক্রে'তিন সহজ বৎসরের জন্য প্রবেশ করিয়া থাকে । মন্ুযা-আকার 
ধারণ করিবার পর তিন সহস্র বংসর অতীত হইলে আত্মা পুনরায় মনুষ্য 
আকার ধারণ করিত। মৃত ব্যক্তির আম্মাকে এই সময়ের মধ্যে উন্নতির 
সকল সোপান দিয়া ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইণে হইত--জীবনের আতি নিম্ন 
বিকাশ হইতে, মত্ত, সরীস্থপ, পক্ষী এবং পশুর ভিতর দিয়! অবশেষে মনুমা- 
রূপ ধারণ করিত'। কিন্তু ভারতবর্ীপ্ন জন্মান্তরবাদ এইরূপ নহে, ঠিক 
ইহার বিপরীত ) জন্মান্তরবাদ হইতে আমরা এই শিক্ষা করিয়া থাকি যে, 
প্রত্যেক জীব মৃত্যুর পর প্রায় স্বজাতীয় রূপ ধারণ করিরা থাকে, অর্থাৎ 
মৃত্যুর পৃর্ব্বে সে যে জাতীয় ছিল, সেই জাতীয় আকুতি ধারণ করিয়া থাকে। 
প্রায়” কথাটী এই জন্য ব্যবহার করিলাম যে, কনম্মফলানুসারে এই নিয়মেরও 
সময় সময় ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্ত ঈজিপ্টে মন্ুমোর মাত্মা বিড়াল, 
কুম্তীর কিংবা গড. প্রভৃতির ভিতর অবস্থান কৰিতেছ বলিয়া বিশ্বাস 
থাকাতে এই. সকল প্রাণীরা তথায় পূজা হইয়াছে এণ* এই সকল 
প্রাণীর আকৃতি মন্ুষ্যের আকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া, তাহারা 
দেবতাপূপে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের 'প্রথা এইকপ নহে) 
যেখানে কোন জন্ত পূজিত হইয়া থাকে, সেণানে বুঝিতে তবে থে, কতক 
গুলি অমানুষিক গুণের জন্য, দেমন হন্ঠী তীক্ষ বুদ্ধির দন্ত, ব শাবীৰিক 
বলের জন্য, সিংহ সাহসের জন্য'--মণবা বিঞ্ুর আবভারদিগের সন্মান- 
প্রদর্শনের জন্য, কিংবা কোন পৌরাণিক ন্ূপকন্মরূপ, এই মকল জন্থ 
পূজিত হইয়! থাকে । ঈজিপ্টে দেবতামকল জস্ভর গুণসমূহ ধারণ করিত 
বলিয়া, জন্তু সকল পূজিত হইয়া থাকে? কিন্তু ভারতবর্ষে জন্থন্কপ আমাদের 
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১৪০ কম্মফল। 


ন্যায় একই পরম পিতার সন্তান বলিয়া পৃজিত হইয়া থাকে । প্রাচ্যদিগের 
মধ্যে সাধারণ লোকেরা, আপনাদিগের উপাস্ত দেবতাদিগকে জস্তদিগের 
দেবতারদ্সহিত এক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তত নয়) এই জন্য তাহারা 
প্রত্যেক জাতীয় জীবের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবত! কল্পনা করিয়া! লই- 
য়াছে,__যেমন সর্প দেবতা।, কুম্তীর দেবতা, ব্যান দেবতা ইত্যাদি! এই সকল 
দেবতার! এ সকল জন্তদিগের রক্ষাকর্ত| বলিয়। উল্লিখিত হইয়া থাকে; 
ইহাদিগের জন্য মন্দিরাদি এবং পীঠস্থান প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় এবং 
যে সকল ব্যক্তি, যে সকল জন্তর সংশ্রবে সর্বদা আসিয়া থাকে, সেই 
সকল জন্তর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষ করিবার জন্য, সেই সকল 
জন্তর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের সস্তোষের জন্য পুজাদি দিয়া থাকে । এবং 
এই জন্যই যে সকল যুরোপীয়ের৷ এই থানে আসিয়া থাকেন, তাহারা এই 
সকল লোককে, এ সকল ভ্ন্তর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে দেখিয়া, 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ুষ্যের ষংবিৎ, মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 
“কোষ” সমুহের (0০115 ) পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীবনসমূহকে একত্র করিয়া একটা 
প্রাণরূপ সমষ্টিতে (0001) পরিণত করে, সেই রূপ পূর্বোক্ত কোন দেবতা 
তাহার অধীনস্থ জন্তদিগের সামুদায়িক ব্যুক্তি (0০011€ 

কোনটা সর্পসমষ্টি, (00716) কোনটা ব্যান্বসমষ্টি ই 

একটী মনুষ্যকে একটী সম্পূর্ণ জীব বলিয়! বর্ণনা করা 

স্তরের কোন প্রাণীকে, মনুষ্যবূপ সম্পূর্ণ সমষির ন্যা 

(00101) অংশ বলা! যাইতে পারে । অতএব কো; 

সর্পের জন্ম হওয়াও যে কথা, আর মনুষ্য শরীরের কে 

পুনর্জন্ম হওয়াও প্রায় সেই কথ।। 


৯ 
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দ্বাদশ প্রস্তাব। 


( প্রাচ্ামতে জন্মান্তরবাদের সমালোচনা ) 
র -8)৯%(2০-- 
জন্মাস্তরগ্রণের কারণ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিযদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,__ 
“সর্ববাজীবে সর্বসংস্থে বৃহস্তে 
তম্মিন হংসো ভ্রামাতে ব্রহ্গচক্রে । 
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা 
ঘতস্তেনামৃতত্বথেতি ॥” (১৬) 


অর্থাৎ, যে ব্রহ্গচক্র সমুদয় জীবের উৎপত্তি এবং আধার, সেই ব্রহ্গচক্রে 
ংস, অর্থাৎ এক একটা জীব, আপনাকে প্রেরয়িতা, হইতে পৃথক ভাবিভেছে। 
যখন তাহা হইতে অভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইবে, তখন তাহার মুক্তি হইবে। 
স্থতরাং আমর! অবগত হইতেছি যে, যত দিন মনুষ্য আপনাকে ঈশ্বর হইতে 
পুথক্‌ ভাবিবে, তত দিন তাহার মুক্তি হইবে না) ততদিন তাহাকে পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । এই রূপ পুথক্‌ ভাবিবার কারণ হইন্তেছে 
অবিদ্ভ।। অবিগ্ভার জন্য মনুষ্যের রূপ-রস-জ্ঞান জন্মিতেছে। রূপ-রস-জ্ঞান 
হইতে সুখের তৃষ্ণা উৎপন্তি হইতেছে; সখের তৃষ্টায় মনুষ্য কর্মে রত 
হইতেছে এবং কন্মফলে মনুষ্য জন্মাইতেছে। সুতরাং অবিদ্ধা দুরু হইলে অর্থাৎ 
মনুষ্য মখন নিজকে ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া! বুঝিবে, তখন জন্মচক্র রোধ 
হইবে। 

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 

“জ্ঞাক্ঞো দ্বাবজাবীশানীশো ।৮ (১৯) 

অর্থাৎ উভয়েই জন্মহীন,- একটা জ্ঞানী অপরট অজ্ঞানী, একটা ক্ষমতা- 
বিশিষ্ট, অপরটী ক্ষমতাহীন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই রূপ 
পার্থকোর কারণ হইতেছে, অবিদ্ধা বা মায়া। ঈশ্বরের ন্যায় মন্ুম্ের ভিতর 
সকল বিষয়ই রহিক়্াছে, কিন্তু যখন জীবাস্মা পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারণপূর্ববক 
প্রকৃতিতে নিমজ্জিত হয়, তখন প্র সকল বিষর প্রকাশমান অবস্থা হইতে 
সমবেত (11116761000) আবহ আপিয়া গাকে । অন্তবিকাশের দ্বারা, এ 


১৪২ কর্মফল | 


মার» স্স্ ০.» প্প২---- লস্ট 
শী শনি ০ ্পীপ্পেস্ীশপিশীত শি পাপ পপ আপস পা 


সকল বিষয় ক্রমশঃ : প্রকাশিত হইয়া পড়ে; (জঙ্মৃতয গ্রহণের দ্বারাই অস্ত- 
বিকাশ হইতে থাকে । জীবাত্ব! যখন প্রকৃতির অধীনে আসিয়! থাকে, 
তখন প্রথমতঃ খনিজ, তৎপরে উদ্ভিদ রাজত্বের বিভিন্ন প্রকার অস্তিত্বের 
ভিতর দিয়া আসিয়া! থাকে । তাহার পর যথাক্রমে স্বেদজ, অণ্ডজ এবং 
অবশেষে জরাধুজ জন্মগ্রহণ করে | | 
তন্ত্রশান্ত্রে অন্তবিকাশের ধারা, এইরূপ উল্লিখিত হইঙ্গাছে,_- 
স্থাবরে লক্ষবিংশতো! জলজং নবলক্ষকম্‌ । 
কৃমিজং কুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশলক্ষকম্॥ 
পশ্বাদীনাং লক্ষত্রিংশচ্চতুলক্ষঞ্চ বানরে। | 
ততোহপি মানুষ! জাতাঃ স্কুৎসিতাদিদ্িলক্ষকম্‌ ॥ 
উত্তমাচ্চোত্বমং জাতমাম্মারং যো ন তারয়েৎ। 
স এব মাত্তঘাতী স্তাঁৎ পুক্রর্ষান্ততি যাতনাম্‌ ॥” 
স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি: লক্ষ, জলজ যোনিতে অর্থাৎ 
মত্ন্ত-মকরাদি যোনিতে নব লক্ষ, কৃমি যোন্িষ্ঠে একাদশ লক্ষ, পক্ষিযোনিতে 
দশ লক্ষ, এবং বানর যোনিতে চতুল্পক্ষ, এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ জন্মের 
পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মন্ুষ্যজন্মেও প্রথমতঃ কুৎ্সিতাঁদি মনুষ্য কুলে হুহলক্ষ 
জন্ম হয়। ক্রমে জীব উত্তম হইতেও উত্তমতর জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম 
গ্রহণ করিল্না যে আত্মতারণ না করে, সে আত্মঘাতী হয়। সে পুনর্বার 
পুর্বরূপ যাতনা ভোগ করে। কল্পকল্সান্তর ধরিয়া জীবের যে প্রকার ক্রম- 
বিকাঁশ হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে উক্ত হইল। প্রথমতঃ স্থাবরযোনি, 
তৎপরে মং্ম্তমকরাদিযোনি তৎপরে কৃমি এবং কীটপতঙ্গযোনি, তৎপরে 
পক্ষিযোনি ভতপরে পশুযোনি, তত্পরে বানরযোনি, এবং অবশেষে মনুষ্া- 
যোনিতে জীব জন্ম গ্রহণ করে। বানর হইতে যে মন্ুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা যে ভারুবিন (12৮?) ) সাহেব, নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
তাহ! নহে তাহার বনুপূর্ধে প্রাচ্য মনীষিগণ উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
এই প্রকার চতুরশীতিলক্ষ জন্ম গ্রহণ করিতে কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর জীব, ক্রমবিকাশফলে এই যুগে মনুষ্য 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । 
এইরূপ অন্তবিকাশের দ্বারা জীবের ছুই প্রকার ক্রমবিকাশ ঞ থাকে। 
প্রথমতঃ, তাহার পার্থিব আকৃতির উন্নতি হইতে থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ 
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তাহার সংবিতের প্রপারন বা উন্নতি হইতে থাক। প্রথমটিকে পাশ্চাতোর। 
পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ (11৩761119 ) বলিয়া থাকেন। এক আরুতি 
হইতে অন্ত আকৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া মনুম্যের বাক্ভিত্ (1761501811065 ) 
পুত্রপরম্পরায় সংক্রামিত হইতে থাকে; কিন্তু মানসিক এবং নৈতিক 
গুণসকল কেন সংক্রামিত হয় না, তাহা পাশ্চতোর। ঠিক করিতে পারেন নাই । 
প্রাচ্যেরা বলেন যে, মন্ুুষ্যের ব্যক্তিত্ব যেমন সংক্রামিত হয়, মনুষ্ের সংবিংও 
সেইরূপ অবাধে সংক্রামিত হইয়া! থাকে । স্থতরাং মনুষ্ের আরুতির যেরূপ 
উন্নত হইতেছে, মন্কুম্বের সংবিতের ও সেইরূপ উন্নতি ব৷ গ্রদারণ হইতেছে। 
একটা শরীর অব্যবহার্য্য হইলে জীবাস্বা তাহার উপযোগী অন্ত একটা শরীর 
ধারণ করিয়া! থাকে । এইরূপে মনুষ্যের আকৃতির এণং সংখিতের অধিচ্ছেদ 
( ০0101110119 ) বর্তমান থাকে । 

যখন জীবাত্বা ক্রমে জান্তবরাজত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া! মন্ুষ্যরাজন্ে 
গ্রবেশোনুখ হয়, তখন ঈশ্বরের তিনটা বিভাব (7816615)--জ্ঞান, ইচ্ছ। 
ও ক্রিসবা,_-নত্মজ্ঞানরূপে (১11-0975010051 055) মনতুযো স্প্তর প্রতি' 
ফলিত হয়। তখন অহংক্ঞান সম্পূর্ণপূপ ব্যবস্থিত হয় এবং মনুষ্য কোন্টা 
'অহ্‌ং, এবং কোন্টা “নাহং, বঝিতে পারে। জান্তবরাজাত্বে হন্ুয্ের কামনা - 
স্বভাব গঠিত হইয়াছে, উহ! মানবরাজন্বে আরও বলধতী হইয়া গাকে। 
মন্গষ্য প্রথমে কামনার বশীভূত থাকে কিন্ত যখন দেখিতে পায় বে, সুখের 
পরিবর্তে ছুঃখ পাইতেছে, তখন কামনাকে বশে আনিনে চেষ্টা করে এবং 
যখন বশে আনিতে পারে, তথন উন্নত বৃদ্ধিবৃত্তিমূলক ক্ষমতা সকল লা 
করিয়া থাকে। তখন তাহার পারমার্থিক জ্ঞানের উদর হয় এবং অবশেষে 
তাহার মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে । তখন জন্মযৃত্যচক্র রোধ হ্ইয়। বায়। 

মনুষ্য যদিও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রনর হইতেছে, কিন্তু সময় সদর এঁ পথ 
হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটিধা থাকে । হিন্দুশান্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, | 
মনুষ্য কর্মাফলে, অর্থাৎ আত্মীবনতির দ্বারা মুস্ত, সর্প, মেষ প্র্থতি অপকষ্ 1 
জন্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । ইা কি রূপে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে ' 
গ্রাচ্যদিগের উপদেশ ম্মরণ করিতে হইবে। তাহাদিগের মতে মনুষ্য ছুই- 
প্রকার উপাদানে গঠিত হইরাছে,_একপ্রকার, মানবীয় (1047120 ) এবং 
অপর প্রকার, জান্তব (2711172])। প্রথম প্রকার উপাদান, অর্থাৎ মানবীয় 
গুণ বা আত্মজ্ঞান, মন্ুষ্যের আত্মার সহিত দংসুক্ত থাকে । মন্গুষোর 
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পূর্বোক্ত প্রথম উপাদানটী তাহার দ্বিতীর বা জান্তর উপাদানের উপর 
ঠিক যেন উপর্ঝ্যপরি স্থাপিত থাকে । প্রার্থি জীবনে এই. ছুইটা উগাদান 

যুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর' পর উহাদের বিশ্লেষণ ঘটে। মনুষ্যজঙ্গে' যেমন 
তাহার জীস্তব উপাদানের. উপর তাহার মানবীয় উপাঞ্ান স্থাপিত থাকে, 
নেই রূপ অন্ত প্রাণীর জান্তব উপাদানের উপর মন্থষ্যের মানবীয় উপাদান 
শাপ্তিস্বরূপ স্থাপিত হুইস্জ! থাকে । কিন্তু অগ্ত প্রাণীর, মস্তি এবং অঙ্গপ্রত্য- 
সমুহ, মন্তুষ্যের আত্মার চালনার উপযোগী ন। হওরাতে উহার মানরীয় ক্ষমতা 
সকল প্রদান কঞ্গিতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়। গল! টিপিয়া 
ধরিলে, তাহার যেরূপ কষ্ট হয়, পূর্বোক্ত আমারও &ঁ জন্মে সেই রূপ কষ্ট হইতে 
থাকে । জন্মে কর্ম করিবার জগ্ঠ তাহাকে যে যন্ত্র প্রদত্ত 'হুইয়াছে, সেই. 
যন্ত্রের সাহায্যে সে, অন্ত ব্যক্তিকে তাহার প্রকৃত্ব অবস্থা ব্যক্ত 'করিতে পারে 
1 এবং যদিও জন্তর হ্যায় তাহার আকার হইয়াছে এবং তাহার ন্ায় কার্য্য ও 
অনুভব করিতেছে-__তথাচ সে যে অপর জন্তিষ্টার স্ায় সামান্য অন্ত নহে, এই 
জ্ঞান ভিন্ন ইহার অন্ত. জ্ঞান থাকে না এবং ইহা নিজেও ইহার যথার্থ অবস্থ। 
বুবিতে পারে না। তবে ইহা। এই পর্য)স্ত বুরিতে পারে যে, কোন পাপের 
জন্য ইহার এইরূপ দশা হইরাছে। প্রত্যেক জন্ততেই যে এইরূপ পাপপগ্রস্ত 
আত্ম বাস করে, তাহ। নহে এবং এইরূপ প্রবাদ. আছে যে, কোন কোন 
মহাত্ম। দেখিবামাত্র জানিতে পারেন যে কোন্‌ জস্তর্তে এরূপ আত্ম আবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে,_বুদ্ধদেবের এঁ রূপ শক্তি ছিল. বলিয়া উল্লিখিত আছে। 
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরীক্ষাঁসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এমন কতকগুলি 
বিষয় আবিষ্কার করিয়াছে, যাহ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচ্যদিগের 
পূর্বোক্ত মত, একেবারে অস্তঃসারশৃন্ত বলিয়া বোধ হয় না। যদিও মন্ুুষ্যের 
আম্মা, কোন জন্ততে আবদ্ধ রহিষ্াছে, দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু এক মনুষ্যে ছুই 
তিন জন পৃথক ব্যক্তির “আবেশ” দৃষ্ট হইয়! 'থাকে, অর্থাৎ একই সময়ে 
ছুই তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব? (139150102110155 ) একই শররে 
আশ্রয় লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া বাস করিয়া থাকে । ইহাকে পাশ্চাত্য 
'অধ্যাত্ববাদীরা 10097 ০01 770101)16 7967501191161595,'এর ঘটন। বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া! থাকেন । . মন্ত্র আত্মাকে কোন জন্তর শরীরে জন্ম- 
গ্রহণ করিতে হইলে, যেমন জাস্তব (211791) ও. মানবীয় (.1107021) ) 
উপাদানের পার্থক্য করিতে হয়, সেই রূপ পূর্বোক্ত উদ্দাহরণে বুদ্ধির 
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(26611600581) উপকরণ ও পাশব (9£011081 ) উপকরণের পার্থকাণ কর! 
হইয়া থাকে। : | | 
মু সার পর থা যোনি গ্রহণ করিতে পারে কি না, তংসয্ 
মতদ্বধ আছে। কিন্ত প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মনুষ্য যখন আপনাকে 
অবনতির পথে লইয়া যায়, তখন মনুষ্য ক্রমোন্পতির যে সোপানে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সোপানে উপনীত 
হইতে পারে. না! । তখন. নিম্নশ্রেণীর. জীবের আকৃতি গ্রহণ করিয়! 
জন্মগ্রহণ করে,.এবং জন্ত, উদ্ভিদ অথব| খনিজ জীবের সহিত একশরীরবাসী 
(0০৪887), হইয়া বাস -করে। মন্ুষ্যের যাহা শিক্ষা করিবার অবশিষ্ট 
ছিল, তাহা শিল্প! হইলে মনুষ্য আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। কোন অন্তর 
প্রতি অত্যধিক 'আসন্তি থাকিলে মনুষ্য পুনর্তন্গ্রহণের সময় এরূপ 
স্তর আকৃতি ধারণ করিয়। জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । ভরত রাজ! হরিণ 
ডাঁবিতে ভাবিতে হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মনুষা, কর্ণাফলে যে পশ্থাদিযোনি গ্রহণ করিতে পারে, তাহার প্রমাণ_ 
হিন্দুশান্ত্রে অনেক আছে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইরাছে যে” 
“যোনি মন্যে প্রপদান্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ | 
্থানহুমনোহনূসংঘত্তি যথাকর্খন বথাশ্রতম্‌॥' (কঠোপনিষং, ৫-৭) 
অর্থাৎ, যাহার যেমন কর্ম ও যাহার যেমন জ্ঞান, তদমুলারে শরীর ধার৭ 
জন্য যোনিতে প্রবেশ করে; অপর কেহ কেহ স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়। 
মনুসংহিতীয় উল্লিখিত হইরাছে থে, 
“শরীরজৈঃ কর্্মদোধৈর্ধাতি স্তাবরতাং নরঃ। 
বাচিকৈঃ পক্ষিমুগনভীং মাননৈরস্তাজাতিতাম ॥৮ (৯১৯) 
অর্থাৎ শারীরিক কর্মদোষের আধিকা হহলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রান্ত হয়, 
বাচিক কর্মদোষের আধিক্যে পক্ষী বাঁ পশুষে।নি এবং মানস কর্ম-দোষের 
আঁধিক্যে চণ্ডালাদি বোনি প্রাপ্ত হর পৃর্েই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাড! 
ভরত, হরিণ-জনুগ্রহণ করিয়াছিলেন বৌদ্ধ-জাতক-মালায় উল্লিখিত আছে 
যে, বুদ্ধ পূর্বজন্মসমূহে সর্প, ব্যাপ, হস্তী, রাজপুন্র প্রতি জন্মগ্রহণ করিয়া, 
ছিলেন। মনুষ্যজন্ম হইতে ভুষ্ট হই নিক্ষ্ট জন্মগ্রহণ করা আশ্চর্যা নে; 
কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, যে সকল মনুষ্য নিরষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শাে 
উল্লিখিত আচছ, তাহারা কেহ আত্মজ্জান (১০11 0018010817655 ) বিস্বাত 


ছি ১১ 


২৪৬ কন্মফল। 


১০ পপ, ও 


হয় নাই। ভরত রাজা যখন হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিন্নি 
আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হন নাই । সাধারণ জন্ত এবং মন্ুষোর! ভিতর, এই 
আত্মজ্ঞান (9611-001)50101131)295 ) লইয়াই: প্রভেদ ৃষট হয়। ননুষ্যের 
আত্মজ্ঞান আছে, কিন্তু জন্তদের তাহ! নাই। যে' সরল মনুষ্য, কর্্দদোরে 
জস্ত হইরা জন্মগ্রহণ করে, ভাহাদিগের আকৃতি, দেখিতে জন্তর' ম্যায়. হুয়. বটে, 
কিন্তু তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি জন্তর ন্যায় নহে। সাধারণ প্রস্তর আত্মজ্ঞান 
থাকে না, কিন্তু উক্ত প্রকার জন্তর আত্মজ্ঞান থাকে । মনুষ্য নিজের. মনুষ্যত্ব 
অর্থাৎ আত্মন্তান ($০17-09950193৯9298-র1রূইডা-অকত-প্রাপ্ত. হইতে 
পারে না। ক্রম-বিকাশের সোপানপরম্পর] 'আরোহুণ করিয়। ভীবসকল, 
ক্রমবিকাঁশের (1:5010610% ).যে সোপানে মন্ুষ্যরূপে "অধিষ্ঠিত, সেই, টানে 
হইতে নিয়ে অবতরণ অতি কচিৎ ঘটিয়া থাকে 4 | 

জন্মাস্তরগ্রহণ কিরূপে হইয়া থাকে, তাক হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ উ্লিখিত 
আছে, তাহা অপেক্ষা সুন্দর বর্ণনা অন্ত কোন পান্ত্রে ঘৃষ্ট ছয় না। বি পর 
মন্ুয্যের কি গতি হয়, তাহ! নিয়ে গ্রদঙ্ হইল !. 

বেদাস্তে ছুইটা মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে । ঞুই মার্ন্ব়, ্থানবিশেষ ২ নক.) 
ইহারা অবস্থাবিশেষ। প্রথম হইতেছে উত্তরমার্গ বা দেবধান এবং দ্বিতীয়টা 
--দক্ষিণমার্ বা পিতৃযান। পুণ্যশীল ব্যক্তিরা ইহাদিগের মধ্যে কোন-একটা 
মার্গ অবলম্বন করিয়া পরলোকে গমন করেন । তথায় পুণ্যান্ুরূপ ফলভোগ 
করিয়া পুনর্ধার ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত গুভাগুভকর্মান্থপারে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব অথবা! কুকুর, শূকর কিংবা চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকেন। পুণ্যাহুষ্ঠঠনশীল গৃহস্থগণের মধ্যে ধাহারা পঞ্চাগ্লিবিদ্যার উপাসক, 
সগ্ুণ ব্রন্মের উপাসক অথব' প্রতীকোপাসক, তীহার উত্তরমার্গে বা দেবযানে 
গমন করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাবলম্বী এবং ষন্ন্যাসীর পক্ষে উত্তর মার্গ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । কেবল সংকর্দানুষ্ঠানশীল গৃহস্থেরা দক্ষিণমার্গে বা পিতৃ- 
যানে গমন করেন। 

দেবযানগামীর। ব্র্দলোকে নীত হন বলিয়া, এই পথের অপর নাম 
ব্রহ্ষপথ। পিভৃযানগামীরা শ্বর্গভোগার্থ চন্দ্রমগ্ুলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। 
চন্ত্রমগুলকে হ্বর্গলোক বা দেবলোক বল! হইয়! থাকে । বাহার! নিফাম তাহারা 
দেবযানগামী হন; এবং ধাহারা সকাম তাহারা! পিতৃধানগামী হন। পুণ্য- 
কর্ণীলদিগের জন্ত এই ছুই মার্গ উল্লিখিত হুইয়ছে। যাহারা ইষ্টাদিকারী 
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নহে, বরঞ্চ অনিষ্টকারী অর্থাৎ পাপাচারী. তাহারা চন্দ্রমগ্ডলে গমন করিতে 
পারে না, তাহারা যমালয়ে অর্থাৎ প্রেতলোকে গমন করিয়! নিজ-কর্শৃফলানুায়ী 
যাতনা অর্থাৎ নরক ভোগ করিয়। পুনজ্জন্মগ্রহণের নিমিত্ত ইহলোকে আগমন 
করে। যাহারা বিদ্যাকর্শশুন্য ( যেমন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ), তাহাদের 
লোকাস্তর হইতে 'গতি. বা লোকাস্তর হইতে অবগতি হয় না। তাহারা 
ইহলৌকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। 

'উত্তরমার্গ বা দেবযান, বিভিন্ন শ্রতিতে বিভিন্ন প্রকারে কীর্তিত হইয়াছে। 
কিন্ত'মোটের উপর দেবধান যে একরূপ, তাহার আর অন্যথা নাই। বেদান্ত- 
দর্শনাম্থুমত দেরযান, নিয়ে-বর্ণিত হইল। 

উত্তর-মার্গ-গামীর! প্রথমতঃ অগ্ঠিঃ দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্গি: দেবতা 
হইতে অহর্দেবতা, অহর্দেবতা হইতে শুক্লপক্ষ দেবতা, গুরুপক্ষ দেবতা হইতে 
উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবংসর দেবতা, সংবৎসর দেবতা 
হইতে দেঁবলোক দেবতা, দেবলোক দেবত। হইতে বায়ুদেবতা, বাযুদেবতা 
হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা 
হইতে বিদ্বযন্দেবতা, বিছ্যুঙ্গেবতা হইতে বরুণ দেবতা, বরুণ দেবতা হইতে ইন্জ 
দেবতা, ইন্দ্র দেবত! হইতে প্রজাপতি দেবতা প্রাপ্ত হইয়া, উপাসক পরে ব্রক্গ- 
লোকে নীত হন।, দেবযানগামী জীব, বিদছবাঙ্েবতাকে প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলৌক 
হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়! উত্তরমার্গগামী জীবকে সত্য বা 
ব্রহ্মলোকে লইয়া! যায় 

অর্চিরার্দি দেবতা, অতিবাহিকী দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহারা 
শ্বতীবকে একস্থান হইতে অন্থস্থানে লহয়া যায়। প্রথমতঃ অচ্িঃ দেবতা, 
'হর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, 'অহর্দেবতা শুক্ুপক্ষ দেবহার নিকট, 
সুরুপক্ষ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতার নিকট ইত্যাদি রূপে তন্থক্দেবতা বর্ক 
অতিবাহিত হইয়া পুণাশীল সত্যণোকে উপস্থিত হন। পুণাণীগ ব্যক্তি এই 
প্রকারে একভাব হইতে অন্কভাবাপন্ন হইয়। থাকেন। | 

দেবধানগামীরা বর্তনান কল্পে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করেন না। 
বৃহদারশ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে ফে-. 

“তেষু ব্রদ্ষলোকেবু পর। পরাবাতে। বসস্তি |” 
( 5২১৫) 


অর্থাৎ তবহার। অনন্তকাল ধরিয়া ব্রহ্মলোকে বান, করেন । 


+ ৪৮ কর্মফল । 


শপ শা হর উপ সত জপ সপ পাশ 


দক্ষিণ মার্গ, নিম্োনত প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। মুত জীব প্রথমতঃ 
ধূমাতিসানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধুম দেবতা, তাহাকে রাত্রি দেবতার 
নিকট লইয়! যায় ? রাত্রি দেবত৷ কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা 
দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতৃলোক দেবতার নিকট, 
পিতৃলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট, আকাশ দেবতা অবশেষে 
হাহাকে চন্দ্র দেবতার নিকট লইয়া যায়। বুহদারণাকোপনিষদে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে,-- | 

“পিভৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্ত্রং 1” ( ৬--২--১৬) 

অর্থাৎ মুত্যুর পর মনুষ্য পিভৃলোকে যায়, তৎপরে পিতৃলোক হইতে 
চন্ত্রলোকে যায়। যে সকল মনুষ্য জন্মমৃত্যু-চক্রে আবর্তিত হইতেছেন, তাহার! 
পিহৃলোক হইতে স্বর্গলোকের যে অংশে যান, তাহাকে চন্দ্রলোক বলে। 
স্বর্গলোকের ন্তান্ত অংশ আছে, যথ।, ইন্দ্রলোক, সুর্যযলোক প্রভৃতি । জীব 
বিশিষ্ট কন্ম দ্বারা এ সকল লোকও লাভ ক্করিতে পারেন। চন্দ্রমগ্ুলে 
তাহার ভোগোপযোগী জলময় দেহ নির্মিত ছয়। এই জলময় দেহকে 
মনোময় কোষ বলা হয়। যে পুণ7কর্ধের ফলন্তভাগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে ৷ 
গমন করে, ফলের উপভোগ দ্বার৷ সেই কর্খ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, আর সে 
ক্ষণকালের জন্য তথায় অবস্থিতি করিতে পারে না। তখন. জীব পুনর্বার 
ইহলোকে আগমন করির] জন্ম পরিগ্রহ করে। 

ইহুলোকে আগমন ব আন্মাস্তরগ্রহণের প্রণালী এইরূপ । কন্মক্ষয় হইলে 
চন্দ্রুলোকীর জলময় শরীর ব। পুরাতন মনোময় কোষ বিলীন হইয়। আকাশে 
আগত হয়। সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আসিয়া থাকে । এই 
'আকাশভুত জীব, জলের সহিত বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। বারু দ্বারা ইতন্ততঃ 
চালমঘান হয়া বারুভাবাপন্ন হয়, ক্রমে ধূমভাব এবং ততৎপরে অভ্র বা 
কছ্বাটিকাভাবাপন্ন হয়। অভ্রভাব হইতে মেঘভাবাপন্ন হয়। .তৎপরে মেঘ 
তইতে বারিধারা পতিত হয়। অর্থাৎ এই সকল জলীয় ব্যাপারের দ্বারা 
মন্ুষোর নৃতন জলীয় শরীর বা মনোময় কোষ নির্মিত হয়। বারিধারার 
সহিত এ সক জীব, ওষবি' বনম্পতি, ব্রীহি, যব, তিল, মাষ ইত্যাদি প্রকার 
বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। বর্ষধারার সহিত পতিত বীজ পর্বততট, ছুর্গমস্থান 
নদ, সমুদ্র, অরণা এনং মরুদেশাদিতে সন্নিবিষ্ট হয়। বর্ষধাদি ভাব হইতে 
তাহার নিঃসরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য | মন্থষ্য কর্তৃক ভক্ষিত হুইয়। তাহার: স্ত্রীর 
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গভে প্রবিষ্ট হয় এবং এর মন্ুষ্যের আকার ধারণ করিয়া! থাকে । এই সকল 
রূপকবর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীব যথাক্রমে নুতন . প্রাণময়, 
এবং অন্নময় কোষ ধারণ করিয়! থাকে । জীব নয় দশ মাস কাল তাহার 
মাতার গর্ভে থাকিয়া অতি কষ্টে নিঃশ্যত হয়। যে স্তানে ক্ষণিক অবস্থান 
করিতে কষ্টের অবধি থাকে না, সেই.স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান কবা যে কত 
কষ্টকর-__তাহা বলাই বাহুপা । | 

অর্চিরাদির অশ্থিমানিনী দেবতাদিগকে পরাবিপ্ঠা (1116050127)) অনু- 
সারে প্রাকৃত গণদেবতাদিগের (201 12161910915) প্রধান (1.0105 ) 
'বলা হইয়! থাকে । প্রাকত গণদেবতার্দিগকে (1810181 121607)10001815 ) 
প্রাকৃত উপদেবতাও ( 126010 51১1015) বলা হয়। ইহারা পাঁচভাগে 
বিভক্ত; ক্ষিতি (15276), অপ্‌ (54/6), তেজঃ (11), মরুৎ (217) 
'এবং বোম (12057 ) এই মূল পঞ্চভূতের প্রত্যেক: ভূত হইতে বিভিন্ন 
গণদেবতা উৎপন্ন হইয়াছে । ইহারা প্রশ্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর ভূতকে 
পরিচালন করিয়া! থাকে । ইহাদিগের দ্বারা দৈবশক্কি বিভিন্ন প্রদেশে নীত 
হইয়া খাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত গণদেবহার উপর এক এক জন 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন । ঠিন প্রকৃতির দিদিষ্ট শেণীর ভূতের 
উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইন্দ্র হইতেছেন আকাশের অধিঞ্জাত্ৰী 
দেবতা, আদিত্য বা অগ্নি হইতেছেন তেছের 'অপিষ্ঠ।ত্রী দেবঠ।। পবন হইনে- 
ছেন বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এনং প্রগাপতি ইইছেছেন শিতির অপিষ্ঠংত্রা 
দেবতা । আদিত্য, তেজের অধিষ্ঠত্রা দেবতা, অথাং ঠিনি আছেন শিয়া 
তেজঃ, বিভিন্ন ভূমিতে (1)170765) অবস্থিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
ভিনি তাহার অনুচরবগ্ণ বা 'আগ্নের গণদেবভা সমুহের ( 111৮ 17167611215) 
সহিন্ত প্রকৃতির তেজঃসম্বন্ধীর কার্ধা পরিচাগ্না করিতেছেন এগ প্রকার 

অন্যান্য ভূতের অধিষ্ভাতুদেব ভাগণ ভাহাদের অনুচগণের (12৩া)000715) 
সহি প্রক্কতির কার্য পণিচালন। করিতেছেন । মনা, ধন হহলোক 
তাগ করে, হখন প্রতোক ভুতের মনুচরবর্গ । 15161060)151৯) মন্তদ্য-এলীরের 
নির্দি্ই ভূত সকলকে স্থল হইতে কক্ষে হর যান) এহ প্রকারে এক 
অবস্থ। হইতে অন্য অবস্থার লইরা নাহয়: থাকে। এই প্রকারে ভভ- 
সকল ভাহাদের সাহাযো এক ভূমি : 1) হইছে অন্য ইমিতে (1950) 
উপস্থবত বা প্রকাশিত হইয়া! থাকে । প্রজাপতিকে পৃথিবী-গ্রচের অথিষ্ঠাত্রা 


এ কর্মফল । 


দেবতা (1.0895.) বলা হইয়। থাকে । মন্ুুষা, প্রজাপতির . ঝিকট নীত 
হইলে পর সতালোক প্রাপ্ত হয়। .. শষ 
ভূতসকল পূর্বোক্ত গ্রকারে জীবকে রি দেবলোকে (ব9৩%5080 
উপস্থিত, হইয়া..থাকে। তংৎপরে, উন্নতির পরাকাষ্টাক়্. বায়ু দেবতা, বায়ুর 
শ গ্রহণ করেন, আদিতা, তেজের অংশ গ্রহণ করেন, বরুণ জলীয় অংশ 
গ্রহণ করেন, ইন্দ্র আকাশের অংশ গ্রহণ করেন এবং. প্রজাপতি, ক্ষিতির 
ংশ গ্রহণ করেন। জীব অবশেষে ভূত (8125:) হইতে মুক্ত হইয়া 
শুদ্ধ আত্ম! (570116) রূপে প্রকাশ পাইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহাকে দেব- 
যান বা শুদ্ধ মার্গ বলে। পুণ্যশীল নিক্ষাম বাক্তি এই মার্গ অবলম্বন করিয়া 
নির্বাণ প্রাপ্ত হন। জীব, বিহ্যুন্দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে কোন অমানব, : 
পুরুষ, তাহাকে .সতালোকে লইয়! যায়। এই অমানব' পুরুষ, ভগবানের 
অন্থচর; তাহার কারের সাহায্যের নিমিষ্থ জীবন উৎসর্গ করিয্লাছেন: 
হারাই মহায্বা বা মহাপুরুষ । পুরাণে ইহাদিগকে কুমার বমি 
বর্ণিত হুইয়াছে। ইহাদিগের কৃপায় পুণাশীল বান্তি ভবসাগর পার হই 
থাকেন। 
বাহার! পুণ্যশীল মকাম বাক্তি, ধাহাদিগের রূপরাগ বা টি কামনা 
আছে, তাহারা পিতৃধান প্রাণ্থ হন। ধৃম হইতে দক্ষিণায়ন পর্যাস্ত যে সকল 
দেবতার কথ। উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা সম্ভবতঃ বিভিন্ন গণদেবত1। 
মৃত্টার পর ইহারা বিভিন্ন ঈথিরীয় অবস্থার ভিতর দিয়া জীবকে পিতৃলৌকে 
(45৪05 2126) লইয়া যান। তৎপরে পুণ্যশীল কাম পুরুষ চন্ত্রমগ্ডলে 
(1)6%801,91.) নীত হন।. তথায় তিনি স্থুখভোগ করিয়া ইহলোকে অব- 
রোহণ করেন। চক্্রমগুলে উপস্থিত হইবার সময় জীব জলীর শরীর বা 
মনোময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে । তৎপরে এই শরীর মিলিত হইলে পর, 
জীবের সুক্ষ হইতে স্কুল কিরূপে পরিণতি হয়, তাহা পূর্বণে বণিত হইয়াছে । 
জীব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পরিশেষে পৃথিবীর উপকরণ গ্রহণ 
করিয়াছে । পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । যাহার! পাপী, তাহারা 
চন্্রলোকে যাইতে গুশ৫, তাহারা যমালয়ে (45051 £187৩ ) যায় এবং 
তথায় নানাবিধ ক্ঠসর্বক করিও পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে । 
 উক্জলোক বা যমলোক হইতে আগমন করিয! ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে জীৰ 
অক কষ্ট তোগ করিয়া থাকে । কিন্তু বৃক্ষারঢ় বাক্তি, দৈবাও বৃক্ষ হইতে 
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পতিত হকার সময় যেমন তাহার সংজ্ঞা! থাকে না, চক্্রমণ্ডল হইতে অ: অব- 
নহণের সময় জীবদিগের সেরূপ জ্ঞান থাকে না। 'কেননা, তৎকালে 
শাহাদের ভোগহেতুভৃত কর্ম উৎপন্নহয়্ না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,__ 
.. শতশ্মিন্‌ যাব লম্পাতমুযিত্বাংখৈ তমেবাবানং পুননিবর্তৃস্তে 1” 


অর্থাৎ যে পর্ন কর থাকে, চন্দ্রলোকগামং জীব সে পর্য্যস্ত চন্তরলোকে 
বাসকরে। এবং কর্মক্ষয় হইলে পূর্বোক্ত পথে ইহলোকে আগমন করে। 
কিন্তু ভিজ্ঞান্ত যে, চক্্রমগুলে ভোগের দ্বারা যদি সমস্ত কর্মক্ষয় প্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ যদি কর্শেষ না থাকে, তাহা হইলে ইহলোকে অবরোহণপূরবক 
পুনর্জন্বগ্রহণ এবং নুখছুঃখতোগ কিরূপে হইতে পারে? বুধগণ ইহার 
টন্তরে বলিয়াছেন বে, স্গ্গভোগজনক কর্ণ নিঃশেষে পরিতৃক্ত হইলে, পুর্ব 
সঞ্চিত ওঁহিক কর্ম্ফলমন্থ্পারে জীবের ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ হয়। চন্তর- 
লিগের ভোগের, অরসান হইলে তাহারা ইহলোকে সমাগত হইয়া . 
শঞ্চিত ূর্বকর্ধানসারে উত্তম বা অধম শরীর পরিগ্রহ করে। সেই জা 
শ্রুতি, বলিয়াছেন,-_ 
| *তদ্‌ য ইহ রমণীয়চরণ। অভ্যাসোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্ভেরন্‌ 
রাঙ্গণযোনিং. রা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্বযোনিং বা। অথয ইহ কপুয় চরণ 
অভ্যাসোহ বস্তে কপুয়াং যোনিমাপস্তেরন্‌ শ্বযোনিং বা শৃকরযোনিং ব৷ 
চাগ্ডালযোনিং বা. 

অর্থাৎ__ধাহারা, -চন্ত্রমগুল হইতে ইহলোকে সমাগত হন, তাহাদের 
মধ্যে ধাহারা পুণ্যশীল, তাহারা শুভষোনি প্রাপ্ত হন। যেমন- ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় কিংব1 বৈশ্য হইয়! জন্মগ্রহণ করেন। আর, যাহারা পাপশীল, তাহার 
কুক্ুরযোনি, শৃকরযোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

কেবল মাত্র সমুদয় হিন্দুজাতি, যে জন্মাত্তরবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, 
 ভাহা নহে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্েও অ্মান্তরবাদসন্বন্ধে নোটের উপর একমত 
ষ্ট হয়। কিন্ত ইহা! মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্য মতে যাহাকে 'আমি' 
বলে, তাহা ক্ষণস্থায়ী “আমি এবং যাহা! পরী তাহা চিরস্থায়ী । 
এক ব্যক্তিই একজন্মে ভাল, অপর জন্মে মন্দ, এ সুন্দর, অপর জন্ষে 
বিদ্রী, ইত্যাদি প্রকার হইলেও, সে ব্যক্তি যাহা__ভাহাই থাকে, অর্থাৎ 
ভাহার চিরস্থায়ী | পাকা 'আমি”র কোন পরিবর্তন হয় না। ্মারবারর 
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বিপক্ষে জড়বাদীরা, এক যুক্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন_ কোন লোকণ 
তাহার প্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, তে 
জন্মাস্তরবাদ মানিয়!, -প্রিয়বাক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে ভাবিয়া, মনে 
কই আনিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি আমর! গুণ ধরিয়া বিচার করি 
যাই, তাহ! হইলে দেখিতে পাইব যে, সকল ব্যক্তিই সমান ভালবাসার, পাত্র ' 
আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনরূপ “লটারি” “সমান ভাশবাসার' পানর 
সকলের মধ্যে কতকগুলকে আরও অধিক ভালবাসার পাত্র করিয়াছে 
এবং অপর কতকগুলি “সমান ভালবাপার* পাত্রদ্দগকে অপর ব্যক্তিদের 
ভালবাসার পাত্র করিয়াছে। পুনর্জন্পগ্রন্থ করিয়া আমরা আমাদের 
ভালবাসার পাত্রদকলকে বিনিময় করিরা অপর পাত্রনকলকে গ্রহণ করিরা 
থাকি) ইহারাও পূর্বের ন্যায় সমান ভাবে আমাদের ভালবাসার পাত্র হৃইয়! 
উঠে, কিন্তু তাহা বলিয়া! আমরা আমাদের পূর্বের পাত্র সকলকে হারাইয়া 
ফেলি ন1। মধুমক্ষিকা যেমন নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া তাহার 
টক্রে গিয়৷ উপস্থিত হয়, সেইরূপ যখন আমাদের মৃত্যু হয়, তখন আমাদের 
প্রিক্পাত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই; এবং যেমন মধুমক্ষিকা আবার 
তাহার ভাগারে মধু সঞ্চিত করিবার জন্য পুনরায় পুষ্পসকল খুঁজিয়া 
বেড়ায়, সেইরূপ যখন আমর! পুনর্জন্ম গ্রহণ করি, তখন অপর প্রিক্পপাত্র 
দ্বিগকে সংগ্রহ করিয়া লই। করণ, যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদে 
যথার্থ “আমি” অর্থাৎ যে অংশ প্রকৃত ভালবাসার যোগ্য, তাহা অবিনঙগ 
এবং চিরকালের জন্ত আমাদের আপনার হইয়া! থাকে । 
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মহিয়াঢা গাধারণ গুন্তকানয় 
গিষ্ছারিত দিনের গরিচয় গন্ন 


বর্গ সংখা পরিগ্রহণ সংখ্য।.১...১..**** বিযিলাযা 
এই পুস্তকখানি নিয় নির্ধারিত দিনে অথবা তাহার পুর্বে 
গ্রন্থাগারে অবণ্ঠ কেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাক। হিসাবে 
জরিমান! দিতে হইবে । 
নিদ্ধারিত দিন নিদ্ধারিত দিন ানদ্ধারিত জিন নিদ্ধারিত দিন 
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এই পুস্তকখানি ব্যক্তি গতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা -প্রদত্ত 
প্রতিনিধির মারফং নির্ধারিত দিনে বা! তাহার পুর্ব ফেরৎ হইলে 
'থবা অন্ত পাঠকের চাহিদ। না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে নিঃস্থত 
হইতে পারে। 


